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(৮ 
কলিকাত৷ |: সু 
৭১ নং পাঁধুরিয়াঘাট! র্‌, স* 


কামনারায়ণ যত শ্রীকালী প্রসন্ন বন্থ দ্বারা মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত । 


০ 


গ্গক ১৮১৩। 


ভূমিকা । 


তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ প্রকাশিত হইল ; 
ইহাতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় প্রসিপ্ধ স্থানের 
বিবরণ প্রদত্ত হুইল; তম্মধে বিশাখপন্তন 
তন্নমক ডিদ্রীক্টের রাজধানী ; বিজয়নগর তন্না- 
মক রাজাদিগের আবাসভূমি । বিশাখপত্তনের 
অন্তর্গত “সিংহাচলে” দৈত্যপ্রবর প্রহ্লাদ “বরাহ- 
নসিংহস্বামীর” মুত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন । বিজয়- 
নগরের অন্তর্গত পন্মনাভে” শ্রীকৃ্চ পাগুব- 
দিগকে দর্শন দেন | বিজয়নগর হইতে ৭ 
মাইল দূরে রামতীর্থে শ্রীরামচন্দ অবস্থিত তি 
করিয়াছিলেন । পীঠাপুরে “পদগয়া”, চার্জার্প- 
কোটার নিকট কুমারারামে “ভীমেশ্বর” , রাজ- 
মহেক্ত্রীতে কোটিলিজ, গোদাবরীতে “কোটি- 
ফলী” “দক্ষারাম” ও “ভন্দ্রীচল+, বিজয়বাড়াতে 
“কনকছুর্গী”। মঙ্গলগিরিতে “নরসিংহত্যামী, 
হাম্পিতে 'পন্মাবতীশ্বর” ও খধ্যযুকাদি, ধার্বারে 
“ছনুমন্তম্বামী এবং বেণুগ্রামে কল্লেশ্বরাদি হিন্দু- 
দিগের তীর্ঘ। ।উন্দাবল্লী কৃষ্ণ! আনিকটের দুই 
মাইল দুরে অবস্থিত। ইহা এক সময়ে হিন্দু- 
তীর্থ ছিল; এক্ষণে যবনের অত্যাচারে নী 


হইলেও, হিন্দুর পুর্বব-কীত্তির পরিচয় দিতেন 
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তথায় অনস্তশয়নে বিষুতমুক্তি দর্শনের উপযুক্ত । 
মর্্মগোয়! ও পার্জী পটুণগিজদ্রিগের ভারতরাজ্যের 
রাজধানী) গোয়াইজদিগের আচার ব্যবহার 
দেখিতে হইলে, তথায় যাওয়া আবশ্ঠাক। হুবলি ' 
লিঙ্গায়ৎদিগের তীর্থস্থান। বিজয়নগরে মাধবাঁ-' 
চারধ্য ষড় দর্শন সংগ্রহ করেন এবং তাহার অনুজ 
ভ্রাতা সায়ণাচার্ষ্যের তত্বাবধানে খখেদ-ভাষ্য 
প্রণয়ন করেন। বিজয়পুর এক সময়েহিন্দুতীর্ঘ 
ছিল। কিছুকাল পরে ইহা আদিলসাহীদিগের 
রাজধানীতে পরিণত হয় এবং এক্ষণে তাহাদিগেরই 
স্মৃতি জাগরূক করিয়দিতেছে; সকল স্থানের ' 
পৌরাণিক প্রবাদ যথাসাধ্য সংগৃহীত হইয়াছে।: 
ক্কন্দপুরাণাস্তর্গত ভীমখণ্ডে দক্ষারামের মাহাত্ম্য 
এবং ব্রন্মাগুপুরাণান্তর্গত গৌতমীমাহাজ্য্যে গোদা- 
বরীর, সপুগোদাবরী-সঙ্গমের,কোটিফলীর ও ভদ্রো- 
চলের মহিমা কীত্তিত হইয়াছে । ততৎ স্থলের 
উৎপত্তি বিবরণ পরিশিষ্টে দেওয়া হইল । এক্ষাণে, 
'বদয়গণ ! পুর্বে র স্াঁয় তীর্ঘদর্শনের তৃতীয়াংশ 
করিলে শ্রমকে সফল জ্ঞান করিব। 


শ্রী-_- 


সুচীপত্র। 


১। বিশাখপত্তন । এ 2 ১ 
২। সিংহাঁচল। *০* ২১, 2 ২৬ 
৩। পদ্মনাভ। ৮, ৮৯০ নত ৫০ 
৪। বিজয়নগর । রঃ রর ১০5৪৬ 
৫। বিজয়বাড়1। রি ই 
৬। উন্দাবল্লী। ৮০ ৮৩৭ রর ৯১ 
৭। মঙ্গলগিরি। ৫ রঃ ৯৫ 
৮। হাম্পি। বি হা 87 নি 
৯। ধার্বার। রঃ ৪2 ৯৮ 
১০। বেলগাও। *** *-* *** ১২৯ 
১১। মান্নাগোয়। নী রা লিঃ ১৩৭ 
১২। হুবলি। কত ০ ১, ১৪৮ 
১৩1 গডক। ৭৬৬ তর ব্য ১৫৪ 
১৪1 এলুরের পথে । রে ৪: 
(ক) কাশিমকোটা। *** টু ১০ ১৬১ 
(খ)ট এল্লমুঞ্চিলী। "০" --" ০ ১৬২ 
(গ) উপ্মাকা। ৪ এপ এত 
(ঘ) তুনি। রঃ নত ২৪৬ 
(উ) অন্নবরম্‌। -** ১, ১ ১৬৬৪ 
(5) চাঁমার্নকোটা ৮" রঃ 8৪ 88৮ 
(ছ) রাজমহেন্দ্রী। দঃ রঃ রর উনিও 
(জ) গৌতমী । রঃ রা ৪ 
(ঝ) ভদ্রাচল | উঃ চর 6$ ১, 


(ঞ) কোটিফলী। রে টি ০ আদ 
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৮! 


সূচীপত্র 


দক্ষারাম 
আনিকট 
এলুর«! 
বিজয়পুর। 


" পরিশিষ্ট । 


বিশাখপত্তন। 

কষ্ণদেব রায়ালুর প্রদত্ত শহণাসন | 
কাক্‌ৃনাড়।। 

পাঠপুর। 

কুমারারাম। 
গোৌঁতমী-মাহাস্ব্য॥ ." 
তুল্যাসঙ্গম। 
আত্রয়ী-সঙ্গম। 
ভারদ্বাজী-সঙ্গন | 
গোৌতমী-সঙ্গম | 
বৃদ্ধা-সঙ্গম। 
কোৌশিকী-সঙ্গম। 
বশিষ্ঠাসঙ্গম। 
পণশালা। 

পউ্সম্‌ 

কোটিফণী। 
দক্ষারায়। 

সর্পবরম্‌। 


উল জর নতি উইক দস কনের 


১৮৯ 
১৮১ 
১৮৩ 
৯৮৭ 


পৃষ্ঠ! 


১১ 
১ 
১৭ 
১৩ 
১৭ 
২৩ 
৩ 
১) 
৪ 
৫ 
২৬ 
২৬ 
২৬ 


২৬ 
হত 
৮ 
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পংক্তি 


৬ 
৫ 
৭ 

১৭ 
্‌ 
৮ 

১১ 

১১ 

১৯ 
১ 

১৫ 

১৬ 


৮ 
ঙ 
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ঞ, 


গীত 


৯৭ 
৯৪ 
১৬ 
৯৭ 


শুদ্ধিপত্র | 


সা 0১৫০ 

অশুদ্ধ. গুদ 
বিজ্য়নগ্রামে বিজয়নগরের 
আমর। প্রথমে আমর! 
বিজয়নগ্রামে বিজয়নগরের 
বন্দোবস্ত বন্দোবস্ত 
হইলে করিলে 
শত অষ্টোভতরবার অগ্টোন্তর শতবার 
শিবাষঃ শিবায় 
শতশুদ্রের সৎশৃত্রের 
বন্দ্যোবস্ত বন্দোবস্ত 
অরুচিকর অরুচি 
সনক বিঞ্ণুর শাপে সনকষুণির শাপে 
অর্ধভূত ওক্কার 
কুটস্থ কৃটস্থ 
প্রকৃত প্রাকৃত 
দেহির! দেহীরা 
শরীরি শবীরী 
মুক্তিপ্রদ ও সত্বগুণ মুক্তিগ্রদ। আবার নর বজঃ 

সংসারপ্রদ, ও তম্মেগুণ সংসার গ্রদ, 
ধনজতোক্ষ আধোক্ষজ 
রুদ্ধ ক্রুদ্ধ 
হয় নাই হই নাই 
এই এ 


৪ 


৪৩ 
৪8৪ 
8৫ 
৪৭ 
৪৮ 


৫৯ 
৬১ 
৬২ 
৬ 


গুদ্ধিপত্র । 


পংক্তি অগুদ্ধ শুদ্ধ 
১৬ শ্রবনে জ্রবণে 
৯ দানবারী দানবারি 
১৭ তিনিদেবগণের দেবগণের 
১২ রাক্ষসতনয় ! দৈতাতনয় ! 
১৫  ভগবদ্‌ ভগ্বস্তক্ত 
১৭ অস্তর্ধান হইলে অন্তদ্ধান করিলে 
১২ বারিধীতে বারিধিতে 
১৭ অক্ষবেখার উত্তর ১৫। উত্তর ১৫৯৩ অক্ষরেথায় 


১৪ 


১১ 


৯৩ পূর্ব ভ্রাঘিমায় ও পূর্ব ৭৮।৪৬1৫৯ দ্রাঘি- 


অবস্থিত। মায় অবস্থিত। 
অন্বোবল। হয়, প্রমাণ অহোবল হয়, তবে প্রমাণ 
হইতেছে যে, হইতেছে যে, 
বিমনি পত্তন তীমনি পত্বন (সর্বত্র 
এইরূপ 1) 


অষ্টবিংশতি যুগের অষ্টাবিংখতি যুগের সত্য- 
সপ্ততিতম যুগ যুগ 


সম্বোধন সম্বোধন 
দেবীর দেবের 
চন্দনোন্ুলেপন চন্দনান্থলেপন 
দিয়াছি দিয়াছিলেন 
যোল জন ষোল জন 
শৈল সিংহাচল 
নন্দরাজ আননারাজ 
অগ্লাজী সীতারাম 


নারায়ণ বাবুকে নারায়ণ রাজুকে 
বাবু রাজু 


পষ্ঠ। 
৬৫ 
শ৬৬ 


৭১ 
৭৭ 


৭৮ 
৭৮ 


৮০ 


৮৩ 
৮৪ 
৮৫ 
৮৫ 
৮৬ 
৮৭ 
৮৯ 
কহ 
নখ 
প৭ 


শক্তি 
চি 
৯ 
১০ 


ভেডিং 
১৩ 


ণে 


শুদ্ধিপত্র | 


অগুদ্ধ গছ 

পর্বববৎ পূর্ববৎ 

এবং আয় এবং মিউনিসিপালিটাব 
আর 

সিংচাচল বিজয়নগর 


অধোদিকে ৰন্ধারমূর্তি অধোদিকে বিঞুরমৃত্তি ও 
ও উর্ধাদিকে বিষ্ণুর উদ্ধাদিকে বুঙ্গারঘুন্তি 


মৃস্তি 
এস্রথালের এব্ুরধালের 
বকিংহাম গেটনামক বাঁকংহাম পেটনামক ( স- 
ত্র এইরূপ |) 
৬৪৩ অবো ৬৩৫ অ্বো 
২০ মাইলের ৬০ মাইলের 
মেনু নেন্লুর 
ভবানক্ষার ভবাগ্াম্মার 
১৫১৫ অরে ১৫৬৫ অবে 
১০৩ হইতে ১২২২ ১০৩৭ হহতে ২২২৯ 
এলোর এন্পুর 
বেজবাড়া বিজয়বাড়া (সব্বন্তর এইরূপ) 
পাপবিশাল পাপবিনাশন 
সর্ববাকৃতি সর্পাকৃতি 
নমুচি বিত্র 


বিষুণ ফেন নিক্ষেপ বিষু সমুদ্রফেনমধে প্র- 
পুব্বক উক্ত অন্ুু- বেশ ঝরিলে ইন্ত্র তাহা 
রকে বধও নিক্ষেপ করিয়া উক্ত 
অস্থরকে বধ করিল। 

বিষুও 


৯১২৩ 
১৭২৪ 
৯২৪ 


১২৯ 
১৩১ 
১৩২ 
১৩৩ 


১৩৫ 
১৩৭ 


শুদ্ধিপত্র 


₹ক্তি অশুদ্ধ 
&  বেন্বাটাত্রি 
১২ শক্করাটী 
৯  দেবাদি 
১৯ বিজয়নগর 
২০ নগর " 
১১ প্রথিত 
১৯ স্তস্তে 
১৮ বুক্কাবেল গাঁও 
৪ আনয়ন করিয়।, 
১৫ আন্দেশ 
১৮  কোন্দাপল্লী বিজর- 


১১ 


১৬ 


১৫ 


সত 


নগর রাজোর উ- 
স্বর সীম। 


আবুলগফুরের কাণ্ডেন 


কুপ 

বধের জন্ত 

নাবালক পুজ্রের 
অধিকার 

১৫৭ 

১৪৭৯ রঃ 

৭০০৬ টাক! 
একটি গবর্ণমেণ্ট, 
একটি মিশন, 
চালু মাছে। 

পোতাশ্রয় পাঞ্জিম 


৮:১০] 


বোক্কটাদ্রি 

শঙ্করাচারী 

দেবাদিদের 

বিজয়নগর 

কথিত 

স্ম্ত 

বুক্কারায়! বেলগাও 

আনয়ন করিয়াছিলেন । 

অন্ধ দেশ 

বিজয়নগর রাজার উ- 
তর সীম! কোন্দাপল্লী 


আবুলগফুরের এবং কা- 
গ্েন 

কপ 

বধ হয়। 

নাবালকত্ 


১৫৫২ 

১৪৮৯ খৃঃ 

৭৬৬৩ টাক! 

আট্টি গবর্ণমেপ্ট, চারিটি 
মিশন, 

ঢালু পোস্তা আছে। 

পোতাশ্রয় এবং পাঞ্জিম 
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নামক বদলি উপলক্ষে মাদ্রাজ হইতে বিটা 
য়ান্‌ নেবিগেশন্‌ কোম্পানীর গোয়ালপাড়। ভ্রীমারযোগে 
বিশাখপঞ্থনে আনিতে বাধ্য হই। ১৮৯০ খুঃং ১৩ই 
আগষ্ট বুধবারে আহারাস্তে প্রীগারে উঠি এবং শনি- 
বারে বিশাখপত্তনে আসিয়া! পৌছি। এই আমাদের 
প্রথম কালাপানিতে চ্রীারে যাত্রা । আমরা তিন 
দিবন টরীগারে বাদ করিয়াছিলাম। সমুদ্র যাত্রায় 
আমোদ ও কষ্ট দুইই আছে। নীলাঙ্ধু দর্শন ও বিশুদ্ধ 
বায়ু সেবন করিতে করিতে আগাই আমোদ, কিন্ত 
স্বধর্মনিরত হিন্ছুদিগের আহ্ারাভাবই কষ্ট । আমর! 
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার প্রীমারে পাকশীক করিয়। 
আহার করিয়াছিলাম, তাহাতে কষ্টের অনেক লাঘব 
হইয়াছিল । ভেকৃ-আরোহী গরিব যাত্রীদিগের বিশেষ 
কষ্ট হুইয়! থাকে, তাহারা দিবসে না প্রায় বলিতে, 
রাম্ত্রে না পায় গুইতে, ইহার উপর আর্ধার খালানী 
অবভারদ্িগের অত্যাচারের ক্রটি নাই । অহিন্দছু ডেকৃ- 
যাত্রীরা অর্ধ টাকা খরচ করিলে? ছুই বেল! অন্ন সাহার 
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পাইয়। থাকে। হিন্দু ডেকৃ-াত্রীরা আপন আপন 
সঞ্চিত ফল, মিষ্টান্লাদিতে কোন প্রকারে দিন-যাঁপন 
করে। চ্রীমার রাত্রে চলিত, দিনে বন্দরে নোঙ্গর 
করিয় থাকিত । 'রূহস্পতিবা'র মস্লিপত্তন বন্দরে এবং 
ুক্রবার কাক্নাড়। বন্দরে ধরিয়াছিল। বৃহস্পতিবার 
রাত্রে হাওয়া উঠিয়া একপশল৷ বৃষ্টি হইয়া যায়, সেই 
সময়ে জাহাজ বেশ দুলিয়াছিল । আমরা নূতন যাত্রী 
হইলেও সমুদ্র-পীড়া, বা গা বমী বমী করাঃ কিংবা জল- 
বমি হওয়ার কষ্ট জানিতে পারি নাই । ডেকৃশ্যাত্রী- 
দিগের মধ্যে অনেকেই সেই কষ্টে ভুগিতে হইয়াছিল । 
পুর হইতে বিশাখপত্বনের স্ুপ্রসিদ্ধ ডল্ফিন্-নোজ, 
পাহাড়ের শিরোদেশ দৃষ্ট হইয়। থাকে । পাহাড়ের অদ্ধ 
মাইল দুরে জাহাজ নঙ্গর করিলে, আমরা বোটে করিয়া 
পোর্ট আফিসের ঘাটে আনিয়া নামিরাছিলাম । 
ঘাটের উপর পোটআফিমের ইমারত, ইহার উত্তর- 
দিকে এক পাহাড়শুঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতের তিনটি মন্দির 
প্রতিষ্টিত রহিয়াছে । ১ম,_পাছাড়ের উপর পূর্বদিকে 
কোন মুসলমান দিদ্ধ পুরুষের সমাধির উপর মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, আপামর মাধারণ লোকের বিশ্বাস 
র্ক্ষোপনাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উপর উক্ত দার্খা 
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মাহেকের সম্পূর্ণ জাধিপতা আছে; প্রাত্যেক দেশীয় 
পোত নমু্রা ভিমুখে যাত্রীকালীন এবং প্রত্যাগমন লময়ে 
তিনবার আপন আপন বোটের পতাকা উঠাইয়! ও 
 মামাইয় দার্গা সাহেবকে লম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন 
এবং প্রত্যেকেই নমুদ্রযাত্র! হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, 
রৌপ্যনির্দিত প্রদ্দীপ প্রদান করিয়৷ থাকেন, প্রত্যেক 
শুক্রবারে দার্গার সম্মুখে দীপাবলী দেওয়। হইয়া থাকে; 
দার্গাগি সম্মদ্ধিশালী তাহার পন্দেহ নাই। ২য়,এই 
দার্গার পশ্চিমদ্িকে পাহাড়ের উপর হিন্দুর্দিগের বেহ্বট- 
হ্বামীর মন্দির । বিশাখ পত্তনের হিন্দ্-ব্যবসায়ীদিগের 
দ্বারা তিরুপতিস্বামীর অনুকরণে উহাতে মস্তি প্রতিষ্টিত 
হইয়াছে । ৩য়” পাহাড়ের পর্ব পশ্চিমর্দিকে রোমান- 
কেখলিক-চার্চ । ইহা কোন্‌ নময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
তাহ অবগত নহি । 

বন্দরের ঘাট হইতে উত্তরদিকে বিশাখপত্ুন সহর | 
এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিশাখ-স্বামীর অর্থাৎ কাস্তি- 
কেয়ের নাম হইতে নহরের নামকরণ হইয়াছে । কান্তি 
কেয়শম্বামীর মন্দির এক্ষণে দাগর-গর্ডে নি়্গ্ন হইয়াছে, 
যে স্থানে এ মন্দির ছিল, তথায় অগ্যাপি হিন্দুরা যোগ 
উপলক্ষে লাগর স্নান করিয়া থাকেন । মহরের নাম 
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হইতে জেলারও নামকরণ হইয়াছে । এই জেলা পূর্বে 
কলিঙ্গ দেশের অন্তর্গত ছিল। প্রথমে পাগুববংশীয় 
শ্র-কা-কোঁল রাঙ্ষার অধীনে ছিল, তৎপরে অন্ধ রায়- 
বংশীয় মাহেন্দ্রী রাজাদিগের অধীনে ছিল । তদনস্তর 
উডভিষ্যার গজপতি রাঁজাদ্িগের অধীনে আইসে | যষ্ঠ- 
দশ শতাণ্পর মধ্যে গোলকম্দার কুতবশাহীবংশীয় | 
£র্,--বাদলাহ এত্রাহিম্‌ জ্রী-কা-কোল পর্য্যস্ত অধিকার 
করিয়! লয়েন, তদবধি মুসলমান শালনকর্তা শ্রী-কা- 
কোল থাকিয়া, বিশাখপতুন শাসন করিত । অপগ্তদশ 
শভার্বীর মধ্যভাগে বিশাখপত্তনে গুথম ইংরাজেরা 
বন্দর স্থাপন করেন। ১১৭৯ খঃ আরঙ্গজেব বাদনাহের 
সহিত ইংরাজ ৰণিকদিগের মনাম্তর ঘটিলে। ১৩৯ 
নেপ্টেম্বর তারিখে মুসলমান প্রতিনিধি বিশাখপত্তনে 
কোম্পানির কর্মচারিদিগকে বন্দী করিয়া, কু'ী লুঠপাট 
করিয়া লয়েন, কিস্তু পর বংসর জুলফিকর-রখখ! বাদ, 
লাহের হইয়া, গোলকদ্দার সুবার অজ্তর্গত মান্রাজ, 
মন্লিপত্তন্‌, মদপন্নমূ, বিশাখপত্তদ্‌ প্রভৃতি সহুদ্রতীরে 
ইংরাজ কোঁম্পানীকে অবিবাদে বাণিজ্য করিবার 
আদেশপত্র গুদান করেন । পরে ১৬৯২ধুঃ এপ্ডেল মাবে 
ভুল্ফিকরবখা বিশাখপত্তনশ্বন্দরে দুর্গ নির্মাণ করিয়া, 
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বহিঃশক্ষ হইতে কোম্পানিকে সম্পত্তি রক্ষা করিবার 
আদেশপত্র প্রদান করিলে, তাঁহার তথায় একটি দুর্গ 
নির্মাণ করিয়াছিল । ১৭৫৭ খুঃ বুসী নাহেৰ কর্ণাটিকের 
শাসনকর্তা হইয়া, ইরাজদিগের নিকট হইতে বিশাখ- 
পত্বন কাড়িয়া লয়। পর বংসর বুসী হাইদ্রাবাদ অভি- 
মুখে গমন করিলে, বিজগ়নগ্রামে আনন্দরাজ ফরাসি- 
দিগের হস্ত হইতে বিশাখপত্বন কাড়িয়! লয়েন» কলি- 
কাতা ও মাক্রাজ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে সংবাদ 
দিয়া আনাইয়! ১২ই নেপ্টেম্বর তারিখে মিঃ জনৃগ্রনের 
হস্তে বিশাখপত্ন দুর্গ অমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই অবধি 
বিশাখপত্তন ইংরাজ শাসনাধীনে রহিয়াছে । ১৭৮৯ খুঃ 
নিজাম্‌ মলাঁবৎ-জঙ্গের সহিত মস্লিপতনে যে সন্ধি হয়ঃ 
তাহাতে রুষ্কা হইতে শ্রী-কা-কোল পর্যন্ত ইংরাজের 
রাজ্যতুক্ত হইয় যায়। 

বিশাঁখপত্বনের পুরাতন দুর্গের লীমার মধ্যে ডিট্রাকট 
জজের কোট, কলেক্টরের কোট? ট্েজরি মাজিষ্টেট 
কোট? সব্‌ মাজিষ্টেট কোট? ডিদ্রীক্ট মুনসেফ্‌ কোট 
পোষ্ট, এবং টেলিগ্রাফ আফিস্‌ ও ফেু্স্রীফ্‌ বিদ্যমান 
রহিয়াছে এখন হইতে পাচ মাইল উদ্তরে সমুদ্রতীরে 
বল্‌্টের়।র নাঁগক স্থানে ইংরাজদিগের সৈম্যনিবাল ছিল। 
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এক্ণে জেলার সাহেবরা তথায় বাস করিয়। শাকেন 
এবং ডিবিমনেল পবলিক ওয়ার্কস্‌ ইঞ্জিনিয়ার অফিল 
ও ইষ্ট কোষ্টরেলওয়ের হেড. আফিস্‌ হইয়াছে । 
বল্টেয়ারে বাসোপযোদী গৃহ না পাওয়াতে, 
আমর] প্রথমে বিশাখপত্তনের পেগোড়া দ্রীটের গোসাল্‌- 
মেদ নামক পুরাঁণ উদ্ানবাদীতে থাকিতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলাম । পুর্বে ইহাতে বিজ্ঞয়নগ্রামে রাজার। আনিয়া! 
তাবস্থিতি করিত্তেন। পরে বল্টেয়ারে তাহাদের বাী 
তৈয়ার হইলে) ইহ] বিক্রয় হইয়। যায়। ঘরগুলি প্রশস্ত 
হইলেও মেরামত সাপেক্ষ । বিশাখপভনের জল বানু 
খুব উত্তম নহে, এখানকার জল ম্বভাবতঃ লবণাক্ত, 
কেবল কয়েকটি মাত্র কুপে মিষটজল পাওয়া যায়। 
মহরগি সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া, বিশুদ্ধ বাত আট- 
মাস পশ্চিম-্দক্ষিণদিক হইতে বহিয়া থাকে এবং চারি 
মাস পূর্ব-উত্তরদিক হইতে বহিয়! থাকে । অক্টোবর ও 
নবেম্বর মাসে এখানে ঘোর বর্ষা হইয়। থাকে । থাম্মো” 
মিটার ৯০ নকঝ্ধই ডিগ্রীর উপরে উঠেন। এবং ৬* ডিগ্রীর 
নীচে নামেনা, কিন্ত সমুদ্রতীর হইতে দুরে থার্মোমিটার 
১০০ একশত ডিগ্রীর উপরও উঠিয়া খাকে |. এইন্থানে 
ম্যালেরিয়া, বিনুচিকা, বসন্ত; কুষ্ঠ এবং শলীপদ (গোদ) 
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ইত্াদি নানাবিধ পীড়া বহুল পরিমাণে দেখিতে 
পাওয়া যায় । 

খাদ্য সামগ্রী বঙ্দদেশের ন্যায় । “উত্তম আতপ 
তগ্ডল আটসের হইতে দশসের, দ্বত দেড়সের হইতে 
একনের তিন পোয়া, চিনি চারিসের হইতে ছয়সের, 
দাল নয়সের হইতে তেরসের) ময়দ। আটযের, ভুগ্ধ 
আটসের হইতে দশসের টাকায় বিক্রয় হয় । তরকারি 
আলু, বেগুন, ছোট ছোট পটল, উচ্ছে, করলা, ঝিডে, 
কাচাকলা, মোচা ও নানাবিধ শাক সবজী যথেষ্ট 
পাওয়। যায়, নারিকেল, আতা, পেয়ারা, বাতাবি, 
গৌড়া ও পাতিনেবু ইত্যাদি নানাবিধ ফলও পাওয়া 
যাঁয়। ভাঙ্গন, বাটা, ইলিসও বিবিধ প্রকার চিঙ্গড়ি 
ও নানা চিত্র বিচিত্রবিশিষ্ট ছোট ছোট মংস্যও যথেষ্ট 
পাওয়া যায়। সমুদ্রত্ীরে প্রায় সকল স্থানেই ধীবর- 
দিগের বাস, তাহারা অবীম সাহসী, সামান্ত কাঠের 
ভেল! করিয়া? সমুদ্রের উপর ৩1৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত 
যাইয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে । ফলিকাতায় ঘুস্ুুড়ির চড়ায় 
বর্যাকালে বানের ধেরপ ভর্দি লাগিয়া থাকে, সমুদ্র 
কিনাঁরা'র অর্ধদাই সেইপ্রকার উর্টি হইতেছে । দেই 
উর্দির উপর দিয়া! কাষ্ঠভেল। ছারা উহারা অনায়াসে 
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যাতায়াত করিতেছে, উহ! কখন একদিক মানুষ প্রমান 
উঠিতেছে, অপরদিক জলের নিম্মে যাইতেছে, অথচ 
তাঙ্থার টলিতেছে না, পায়ের উপর ভর দিয়া খাড়া 
হইয়৷ থাকে । ূ 

নমুদ্রে বড় বড় কচ্ছপ ধরা পড়ে, তাহাদের পুষ্ঠের 
খুলির আয়তন ছুই হইতে তিন ফুট হইয়া! থাকে । উহ 
গেছনি ও মাটিকাটা কুলিদিগের ঝুঁড়ির কার্য করিয়া 
থাকে । 

এখানে হিন্ছুদিগের চারিটি গ্রাধান দেবালয় আছে। 
প্রথমে যে দেখালয়টি পেগোডা নামক স্ট্রীটের ধারে 
তাহ! কফোদগু-রামন্বামীর, তথায় ধনুক হস্তে রাখ, 
লক্ষণ এবং সীতা! বিরাজমান্‌ রহিয়াছেন। 

অঙ্ক-পল্ী নিবাসী চণ্ডী ক-ষজ্ঞ-রাঁও এই মন্দির প্রাতিষ্ঠ! 
করেন। ইনি রাজা গোদানারায়ণ গজপতি রায়ের 
পিতার মাতামহ ছিলেন । এক্ষণে তাহার মিকট 
সম্বন্ধীয় কোন আত্মীয় এ ব, নরসিংহ রায়ের অধি- 
কারে আবিয়াছে। প্রতিষ্ঠাত৷ দেবালয়ের ব্যয় নির্ঝা- 
হার্থ বত্রিশ শত" টাকা আয়ের ছ্ুইখানি গ্রাম অর্পণ 
করিয়া যান। দেবের নিত্য সেবার নিমিত্ত চারিজন 
তৈলঙ্গী বোদকঃ দুই দ্রাঙিড় বৈদিক, চারিজন অর্চক, 
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দুইজন রচুইয়1 বাক্ষণ, চারিজন বাদ্যকর, চারিজন 
গ্রায়ক, আটঙ্গন বাহক ও চারিজন মশালধারী নিয়মিত 
মানিক বেতনে নিযুক্ত আছে। প্রত্যহ সাতসের চাউ- 
লের অন্ন প্রস্তত হইয়া, ভোগ এবং সকালে ও রাত্রে 
নিয়মিত রূপে বেদপাঠ ও হোম হইয়া থাকে । আমরা 
সন্ধ্যার সময় পুজা ও পুজার নিয়ম দেখিয়! ও বেদগান 
গুনিয়! বড়ই আনন্দলাভ করিয়াছিলাম। 

২য়। প্রধান রাস্তার উপর জগন্নাথস্বামীর মন্দির । 
এখানকার গরুড় পআনাভ নামে কোন বদ্ধিষ্ঠ বণিক 
পুরুযোতমের জগন্নাখদেবের অনুকরণে এই মন্দির 
নিশ্মাণ করাইয়াছিলেন, তিনিই নিত্য সেবার ব্যয় 
নির্বাহ করিয়! থাকেন | আযাঢ় মানে শুক দ্বিতীয়ায় 
দেবের রথোত্সব হইয়া! থাকে । 

৩। ঈশ্বরন্বামী অর্থাৎ শিবমন্দির । এখানকার 
বণিকগণ ইহা স্থাপন করেন। তাহারা ঠাদ। করিয়। 
দেবের নিত্য সেবার ব্যয় নির্বাহ করিতেছেন । এখা- 
নেও বেদপাঠের উত্তম বদ্দ্যোবস্ত আছে। প্রত্যহ 
অভিষেকের সময় যজুর্ধ্রেদী «নমকৎ চুমকং* মন্ত্র পাঠ 
হইয়া! থাকে । দেবীর পুজার সময় এ্ীনুক্ত', “ভূমুক্ত' 
পাঠ এবং কপুরালোকে আরতির সময় “পরাহিত' 
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মন্ত্র পাঠ হইয়া থাকে। মন্ত্রপুষ্প প্রদান সময়ে “মন্ত্রপুষ্প” 
পাঠ হয়, এইরূপ লকল মন্দিরেই হয়, তবে বিষ্ুমন্দিরে 
অভিষেকসময়ে “পুরুষনুক্ত' পাঠ হইয়া থাকে । বিষুঃ 
ও শিবমন্দিরে দেবীপুজায় একই প্রকার 'জউসুক্ত' পাঠ 
হইয়া থাকে। 

গর্ঘ। ক্ষ বেঙ্কটন্বাসীর মন্দির । ইহ! পুর্বেই উত্ত 
হইয়াছে। 

এখানে অনেক ল্মার্ভ বৈদিক পণ্ডিত বার করেন, 
তাহাদিখের মধ্যে অনেকেই যজ্র্কেদীর আপত্তস্ত-গুহ্- 
নুব্রমতাবলম্বী এবং অনেকেই বেদ ও উপনিষদূ উত্তম- 
রূপ আরৃত্তি করিতে পারেন৷ তাহাদিগকে আমন্ত্রণ 
করিয়া, কয়েক দিবন বেদপাঠ শুনিয়াছিলাম । তাহারা 
তত্তিরীয় উপনিষত্, নমকং, চমকং১ অরুণন্ুক্ত, পুরুষ- 
নুক্ত, শ্ীনুক্ত, ভুনুক্ত, অশ্বমেধ প্রকরণ ও আশীষ-সন্ত্ 
সমন্বরে আর্তি করিয়াছিলেন, তাহার! অতি অল্পেই 
সন্তষ্ট হন। নবরাত্রের সময়ে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী এবং 
নবমী এই চারি দিবস দুই ঘণ্টা করিয়] স্বস্তি পাঠ 
করিয়াছিলেন 

বেদপাঠ করিবার লময় ৰাক্ষণের! দুই লারিতে 


১ -স্০)০৪৮, 
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বিভক্ত হইয়া উপবেশন করেন | একদল একচরণ 
আরৃত্তি হইলে, অপর দল দ্বিতীয় চরণ আরতি করিয়া 
থাকেন, সুতরাং তাহার! শ্বাপ লইতে নময় পান ও 
ড্ই হইতে চারি ঘণ্টা অনায়াসে" বেদগান করিয়া 
ক্লাস্ত হইয়া পড়েন নাঁ। দশটি বৈদিক একত্রে বেদ 
গান করিতে থাঁকিলেঃ পাঁচশত ফুট অন্তর হইতে উক্ত 
বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া বায়। আমাদের দেশে বেদ 
পাঠের প্রথ। নাই; বিবাহাদি কার্যে যে সকল বৈদিক 
মন্ত্র ব্যবহার হইয়া থাকে; তাহাও প্রাৃতরূপে উচ্চা- 
রিত হয় না। এগ্রদেশের অঙ্টকেরা সংস্কৃত না জানি- 
লও, পুজার বৈদিক মন্ত্র যথা,-নমকং চমক পুরুষ- 
হুত্ত, ভুনুক্ত। মন্তনুক্ত, পরাহিতম্ক্ত ও মন্ত্রপুষ্সাদি 
অতি পরিক্ষাররূপে পাঠ করিয়া খাকেন। বেদের 
চষ্চা যাহা কিছু এই প্রদেশেই আছে বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না! তৈলঙ্গ ও তামিল প্রদেশে কৃষ্ণ-যজুর্কেদী 
ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, তাহারা আপত্তম্ব গৃহসূত্ 
মানিয়া চলেন। 

এইম্থানে বলা আবশ্যক, শারদীয় পুজাকে এ 
প্রদেশে নররাত্র ত্রত-কহিয়! থাকে । আমরা যদিও, 
ঠিক নবরাত্র ব্রত করিতে পারি নাই, কিন্তু ষষ্ঠী হইতে 
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নবসী পর্ধ্যম্ত যথাদিয়মে পৃজ্া করিয়াছিলাম। সাতজন 
বৈদিক ব্রান্ষণ শ্রতী ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পৌর- 
হিত্য করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি তত্ত্রধারক হইয়া" 
ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ললিত-পারায়ণের অর্থাৎ 
অগ্স্ত্যকত হয়গ্রীব মূদ্তির স্তোত্র গ্রত্যহ তিনবার পাঠ 
করিয়াছিলেন । চতুর্থ বাক্তি খথেদোক্ত মন্যস্ুক্ত চারি- 
দিনে অষ্টাধিক শতবার পাঠ' এবং পঞ্চম ব্যক্তি প্রত্যহ 
শত অক্টোত্তরবার গ্রীসূক্ত পাঠ করিয়াছিলেন । সষ্ঠ 
ব্যক্তি মহিন্ম খধষি ওরফে পুষ্পদস্তকুভ মহিচ্স্তব 
চারি দিবসে বার বার পাঠ করেন । সপ্তম ব্যক্তি পঞ্চ 
অঙ্ষরী শিবমন্ত্র «“& নমঃ শিবায়£” চারি দিবসে দ্বাদশ 
সহঅবরার ধ্যান করিয়াছিলেন। হ্বর্ণপ্রুতিমা স্ছাপন 
করিরা, ষোড়শ্োপচারে পূজা হইয়াছিল । নৈবেদ্যের 
হাঙ্গাম! বিশেষ ছিরনা+ রাত্রিতে পুজান্তে অল্নের প্রধান 
ভোগ হইত। সন্ধ্যার সময় বারজন বেঘগায়ক স্বস্তি 
পাঠ করিতেন | 
রবিবার সঙ্ধ্যাকালে, তাহার! চিত্তি, সাক 

বিষ্ঠা, ভূগুবর্পলী ও নারায়ণ উপনিষদদের প্রথগাংশ 
গাইয়াছিলেন। লোমবার লন্ধটার সময় 'নক্ষতর-ইঠি' ও 
“অগ্িছোজ পরম” গাইগরাছিলেন। ধঞ্গবার রাতে 
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পুরোডাঁশের প্রথম অন্ধ ও নারাঘণ উপনিষদেন 
অবশিষ্টাংশ, “বিশ্বন্ধপ ঘন" গাইয়(ছিল্ন। বুপবারে 
“অরুণমৃ', অপবদন্তি ত্রমন্", যজুর্ষেদ বান্ধশের তৃতীয় 
*অই্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় 'পন্রমূ", দ্বিতীর অষ্টকের প্রথম 
ও পঞ্চম পন্নম্‌" চতুর্থ অষ্কের অগ্তম্‌ পেরমূ ইত্যাদি 
অর্ুণয়ের প্রথম পন্নম্‌ বগুগিত মন্ত্রের প্রথম অই্কের 
দ্বিতীয় পন্নম্‌ বথাক্রমে গাইয়াছিলেন । 

উক্ত প্রকার বেদগানকে এপ্রদেশে স্বস্তিবচন কহে । 
্বক্তি গানঞ্শৈষ হইলে, আরতি হইত, ততপরে মন্ত্র 
পুষ্পের সহিত শ্রীনুক্ত ভুমুক্ত পাঠান্তে পুষ্পগুলি প্রদা- 
নাম্তর পুজ1 শেষ হইত । তৎপরে আমক্সিত সকলে 
মিগ্রাব্ন গ্রহণপুর্জক প্রস্থান করিলে, পূর্বোক্ত অন্নের 
মহানৈবেছ্য ভোগ দেওয়া হইত, তাহার পর ব্রতীগণ 
উহ1 আহার করিতেন । 

দশমীর দ্রিবসে পঞ্চাশজন বৈদিক ৰাক্ষণ,.আনিয়া, 
নিরপ্রণ কার্ধ্য সমাধা করেন ॥ তাহারা পৃথক ঘরে 
অশ্নাদি পাক করিনা, দেবীকে ভোগ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তংপরে কলে আপন আপন নিদিষ্ট স্থানে 
বনিয়। সমন্বরে বেদ গাইয়া অন্ন আহার করিলে; নির- 


গণ কাধা নমাধা হইল । 
ণ 
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এখানে বলা আবশ্যক, বগুশতী পারায়ণের 
পগিতাভাবে সগ্তশতী পাঠ হয় নাই, যেহেতু বৈদিক 
বান্ষণেরখ.পুরাণাদিতে অনভিজ্ঞ । | 

এ প্রদেশে বৈদিকদিগের মধ্যে পশ্জবলির প্রথা'' 
নাই, তবে কদাচ পুজেষ্টি কামাদিবাগে বলি হইয়া 
থাকে। 

দক্ষিণদেশে অনেকগুলি দেবালয় বন্দর্শন করিয়া, 
ভানুন্ধান করিয়াছি, কিন্ত কোথাও পশুবৰলির কথ শুনি 
নাই। বিজয়নগ্ররের মহার[জের বাটীতে প্বরাত্রব্রতে 
তিন দিবসে তিনটি পশুৰণি হইয়। থাকে, কিন্তু তাহাতে 
তৈলঙ্গী বৈদিক ৰাক্ষণ লিপ্ত থাকেন না, উতৎ্কল ৰাঙ্ষ- 
ণেরা ৰলিকার্য্য মাধ করেন । মহিনুরে চামুগ্ড। দেবীর 
মন্দিরে নবরাত্র ব্রতে অথব। অন্য কোনও সময়ে পশ্ু- 
হনন হয় না । নারায়ণবনের মহিষসর্দিনীর ও .রামে- 
শ্বরের মহাভদ্রকালীর মন্দিরে পশুৰলি হইয়া! থাকে 
বটে, কিন্তু পুজারী ব্রা্ণ একার্যে লিগ্ড থাকেন ন1। 
পূর্ধবে গোয়ালিয়ারে অবস্থানকালে জানিতাম যে, 
দেখানেও, বান্ষণের! পশু বলি করেন না। এক্ষণে 
স্পন্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাষ্ট' দেশ হইতে 
দক্ষিণ ভারতে বান্ষণদিগের মধ্যে ব্লিদানের প্রুথ। 
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নাই; ফেঁবল উতৎকল দেশ হইন্তে পূর্বা ভিমুখে ও উদ্ভর 
ভারতে এ প্রথা প্রচলিত আছে। 

অন্যত্র বলিয়াছি, শ্রীরামানুজ মতাবলম্বী শুদ্রেরা, 
ছাগ? কুক্কুট, মেষ এবং নর্ধপ্রকার মৎস্য যথেষ্ট, পরি- 
মাণে ব্যবহার করে । 

এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা শ্বভাবতঃ পরিশ্রমশীলা, 
তাহারা আপনারাই গৃহকন্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন । 
ৰাক্ষণেরা অপর জাতীর জলগ্রহণ করেন না, ৰৃণন্ষণী 
দেবীরা জলাশয় হইতে মন্তকে করিয়া জল আনয়ন 
করেন, কিন্তু কৃষ্ণাজেলার শ্ত্রীলোকের! স্কন্ধে করিয়া 
জল আনয়ন করে । ৰান্দণ ওঞ্ংশুদ্রের স্ত্রীলোকের 
প্রকাশ্য পথ দরিয়া দেব দর্শনে ও পরস্পরের বাজিতে 
যাতায়াত করেন, কিন্তু তামিল দেশের শ্ত্রীলোক- 
দিগের ন্যায় নকল কার্ষ্যে পথে বাহির হন না । 

তৈলঙ্গ দেশে বান্ধণীদিগের বন্ত্রপরিধান-প্রণালী 
দ্রাবিড় ৰন্ষণীদিগের তুলনায় ভিন্ন, ইহার কাছা দিয় 
থাকে কিন্তু কাছ। দিবার প্রথা! অন্য গুকার,এ জেলায় 
কঞ্চুক অর্থাৎ কাচুলি পরিধানের প্রথা না ধাকিলেও। 
ধাহার।, গোদাবরী ও কৃষ্ণাজেলা হইতে আনিয়াছেন, 
তাহাদ্দিগের স্ত্রীগণ উহা পরিধান করেন । এখানে বলা 
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আব্শ্যক এইস্থ(ন হইতে উত্তরাভিমুখে কঞ্চুক্ষের ব্যব- 
হার উঠিয়া গরিয়াছে। মস্তক অবগুষঠঠন করিবার প্রথা 
নাই, দধবাদিগের ললাটে নিন্দরের পরিবর্তে কুক্কুম 
ও গলায় মঙ্গলনুত্র ও বাঁম হন্তে লৌহের পরিবর্তে 
পদদ্য়ের মধ্যমায় রূপার বা কাংঘের কড়া ব্যবহার 
হইয়] থাকে । 

দেশীয় বালকদিখের শিক্ষার নিমিত্ত এই স্থানে 
একটি হাইস্কুল এবং এক, এ, পর্য্যন্ত একটি কলেজ আছে । 
খশই্ধম্মীবলন্বী নিঃনহায় বালক বাঁলিকাঁদিগের জন্য 
৫টিই অরুফেনেজ আছে, তাহার একটিতে একশত 
ত্রিণটি বালক ও অপরটিতে একশত কুড়িটী বালিকা 
শিক্ষা পাইতেছে। অপর যে ছুইটি মিসন্ছ্ুল আছে, 
তাহাতে নকল বর্ণের বালকের] শিক্ষা পাইয়া থাকে । 
কলেজবাচীর সন্গিকটে সাধারণ দরিদ্রাবাস আছে। 
তথায় শতাধিক অন্ধ, থঞ্জঃ অতুর এবং রদ্ধ জাতি 
নির্বিশেষে গ্রামাচ্ছাদন পাইয়। থাকে ॥ 

একটি'হস্পিটেল আছে, ইহাতে আপামর বাধারণে 
যথেষ্ঠ চিকিৎদা এবং উমধাদি পাইর! থাকে । 

এই স্থান হইতে চারি মাইল দূরে লবণের কারখান। 
দেখিতে যাই । এপ্রেল হইতে জুন মান পথধ্যন্ত কার 


বি 
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খানার" কাধ্য চলিয়া থাকে, অতএব আমরা লবণ 
প্রস্তুত হওয়া দেখিতে পাই নাই । খাল খনন পুর্ঝঝ 
নমুদ্রের জল আনাইয়। প্রতি বত্সর উক্ত কয়েক মাষের 
মধো দুইলক্ষ হইতে আড়াই লক্ষমণ লবণ প্রস্তুত হয়, 
লবণ তৈয়ার করিতে গ্রাতি মণে দেড় আনা খরচ হয় । 
কারখানা হইতে বাঁজারে আসিতে গ্তিমণ ছুই টাকা 
এগার আনা দিতে হয়। গবর্ণমেন্ট ডিউগী অর্থাৎ কর 
আড়াই টাক হিসাবে লয়েন বাকি তিন আনার মধ্যে 
পব্লিক্‌ ওয়ার্কম্-নাল! মেরামত ও অস্থায়ী চালার 
নিমিত্ত ইংরাজী চারি পাই এবং ফন্ট্যাক্টর দুই আনা 
আট পাই পাইয়! খকেন। ঠিকাদারও ফিমণে খরচ 
বাদে এক আনা লাভ করিতে পারে মাত্র | গবর্ণমেণ্টের 
মনপলি (একচেগীয়া) নামে যে লবণের কারখান! আছে, 
সরকারের তত্বাবধানে তাহাতে প্রায় একলক্ষ মণ লবণ 
প্রস্তুত হয় ৷ ইহার উদ্দেশ্য এই, ঠিকাদারকে দেখান 
হইতেছে যে গবর্থমেন্ট স্বয়ং লবণ প্রাস্তত করিতে লমর্থ 
এবং যদ্দি ঠিকাদার লবণ প্রস্তত করিতে নিয়মিত বনু 
না করে, তাহা হইলে তাহাদের ঠিকা ফ্লাড়িয়৷ লইয়। 
গবর্ণমেন্ট স্বয়ং নিজ বন্য্যোবস্তে প্রস্তুত করিয়া সুলভ 
মূল্যে বিক্রি করিবেন উক্ত কারখানা হইতে গবর্ণমেন্টের 
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ছয় হাজার হইতে দশ হাজার টাকা আয় হইয়া খাকে। 
গবর্ণমেন্ট ডিউটী হিণাবে প্রত্তি বদর লবণ হইতে 
পাচলক্ষ টাঁফার উপর পাইয়া থাকে । যদি লবণের কর 
দিতে না হইত, তাহা! হইলে অদ্ধ আনায় একসের 
পাওয়া যাইত | 

ডলফিন্নোঁজ নামক পাহাড়ের উপর অনেকগুলি 
পাকা বালির চিহ্ব রহিয়াছে, উপরে উঠিতে পরিক্ষার 
পাকা রাস্তাও আছে । এ স্থানে একটি ক্ষুন্্ দুর্গ ছিল । 
এখন তাহার পরিবর্তে তথায় এ, বি, নরসিংহরায়ের 
ফ্যাগ্‌ ই্রাপ রহিয়াছে । উক্ত পাহাড়ের উপত্যকায় 
র।জ। জিঃনঃ গজপতি রায়ের পুষ্পোদ্যান | এখানে 
কয়েকটী ঝরণ। আছে, শ্রীক্মকালে অনেকেই ঝরণার 
বিশুদ্ধ জলে স্নান করিতে আইসেন। পাহাড়ের উপর 
হইতে বনুদূর পর্ষযঙ্থ দৃষ্টিগোচর হয় । 

এখান হইতে চারি মাইল দূরে বিংহাঁচলের পূর্ধ 
দক্ষিণ গায়ে একগি ঝরণা আছে, পুর্কে এস্থানে মাধব 
স্বামীর মন্দির ছিল। এই ধার। পুণ্যতীর্ঘ বলিয়া 
অনেকে ইহাতে স্নান করিতে আইসেন, পর্বতের যে 
স্ঠান হইতে ধার গড়াইয়! আসিতেছে তথায় নানাবিধ 
সুশোভিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রৃক্ষ থাকায় স্থানটি অন্ি 
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মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে । আমরা এক স্লিপ 
উক্ত ধারায় স্নান করিতে গিয়াছিলাম, স্নানের নয় 
কোন বৈদিক ৰাঁল্গণ যথারীতি সঙ্কলপ ও তপণাদি ক্রিয়া 
সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। আমর ধারায় ম্লান করিয়? 
প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম | মাধবন্ধামী হইতে ( অথবা 
মধুরেৰ ইতি মাধব) মাধবধারা এই নাম করণ হু. 
য়াছে। তথায় নিত্য বসন্ত বিরাজমান, ধারার অদূরে 
একটী গুহ] জাছে, মাধারণ লোকের বিশ্বান অদ্যাপি 
এ গুহায় মাধবন্থামী বিদ্যমান আছেন । বিজয়নগরের 
বন্তমান মহারাজের পিতামহ নারায়ণ রায় বারাণনী 
ধাইবার পুর্বে, মশালের আলোকের সাহায্যে উক্ত' 
গুহায় প্রবেশ করিতে চেষ্ট1 করিয়াছিলেন, কিন্তু শা- 
লের আলোক পুনঃ পুনঃ নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়ায় তিনি 
প্ররতিনির্ভ্ভ হইতে বাধ্য হয়েন। 

বিশাখপত্বনের অন্তর্গত নিংহাঁচলে পন্মনাভ বিজয়- 
নগরের নিকট রামতীর্ধ, ইত্যার্দি কয়েকটি গ্রনিদ্ধ তীর্থ 
স্থান সন্দর্শন করিয়াছিলাম। তাহাদিগের যকিঞ্চিৎ 
বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে । দুই মানন্মাত্র এইস্থানে 
অবন্থিতি করিয়া ছিলাম, অতএব বিশেষ কিছুই জ্ঞান্ত 
হইতে পারি নাই। 
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১৮৯০ খুঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে ভখ- 
বান বরাহ-গুনিংহামীর জঅন্দর্শনে যাই । বিশাখপত্তন 
হইন্ভে পশ্চিম-উত্তর ১* মাইল পূরে নিংহাঁচল নামক: 
পাহাড়ের পশ্চিম অংশে ন্গামীর মন্দির । পুর্কোন্ত 
মাধব-্ধারা উক্ত পাহাড়ের পুর্্ভাগে অবস্থিত, তথা 
হইতে দ্বামী দর্শনে যাইবার নিমিত্ত বাধান িড়ি 
আছে ? পাহাড়ের নিঙ্গ ভাগ হইতে শিখরদেশ পথ্যন্ত 
১৮০* ধাপ এবং শিখরদেশ হইতে পশ্চিমদ্দিকে ৭০০ 
নাতশত ধাপ নামিলে নিংহাচল নামক পল্ীতে আদা 
যায়, হারা উক্ত ধাপ দিয়! উঠিতে সমর্থ তাহারাই 
মাধব ধারা হইয়া! স্বামী সন্দর্শনে যাইতে পারেন । 
পশ্চিমদিক দিয় উঠিবার যে নকল ধাপ আছে, তাহ! 
প্রশস্ত এবং ১টি হইতে ২০টি ধাপের পর বিশ্রাম 
কারণ চাতাল আছে । আমরা যর্দিও ধাপের পংখ্যা 
গণনা করি নাই বটে, কিন্তু বিশ্বস্ত মরে শুনিলাঁম যে 
নিন্ন হইতে নিংহাচল পল্লীর নম্মুখের ফটক পর্য্যন্ত ৬৮ *টি 
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শাত্রধাপ আছে, আমরা উক্ত ধাপদিয়! উঠিয়াঁছিলাম | 
ধাপের ধারে ধারে অনেকগুলি ছোট ছোট ঝরণা 
দেখিতে পাওয়। যায় । অদ্ধেক পরাস্ত পার হইলে হনু- 
মন্তদ্বার নামক ফটকের নিকট পিচিকা ও আকাশ- 
ধার! নাগে দুইটি বরণ! আছে, তাহার পব বেত্রবতী 
ও বেগব্তী নামে দুই ধারা দেখিতে পাওয়] যায় 
উক্ত ধারার মধ্যদিয়1! অন্তি অল্প পরিমাণে জল নির্গত 
হইতেছে । 

আমর] পিংহাঁচল পল্লীতে আধিয়া গ্রথমে পশ্চিম 
বাহিলী গঙ্গাধারার দিকে গমন করি । বামদিকে 
গোদদাবরী ও দক্ষিণদিকে চক্রধার! পার হই! গঙ্গা 
যমুনা ও বরস্বতীর নঙ্গম ধারার সন্নিকটে পৌভিয়া 
কিঞিৎকাঁল বিশ্রামের পর শরীর শীতল হইলে পুণ্য- 
স্তায়া পশ্চিমবাহিনী খঙ্গাধারায় অবগাহন করিয়া শান্তি 
লাভ করিয়াছিলাম | 

বর|হ- নুনিংহন্বামীর আবির্ভাব ও তাহার পুজা- 
পদ্ধতি ক্ষেত্রমহাত্মযে যেরূপ বধিত আছেঃ তাহা এস্থলে 
বলা আবশ্যক বোধে নংক্ষেপে গুদক্ হইল । বরাহ' 
নৃনিতদেব ল্ক্ীর সহিত এই ক্ষেত্রে আনিয়া বাল 
করিলে পর গঙ্গা, যনুনা ও নরন্বতী অন্তঃনলিল। হইয়া 
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এই স্থানে আবিভূ্তা হইয়াছেন । এই গঙ্গা ধরায় 
ন্নান করিয়া তর্পণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ 
হয়। চত্দ্র ও নুর্ধ্য গ্রহণের সময় কুরুক্ষেত্র-তীর্ধে শত 
ভার স্বণ দানে যে ফল, এখানে সামান্য দানে সেই 
ফল। কার্ভিক মানে গয়াধামে লক্ষ বান্ষণ ভোজন 
করাইলে যে ফল» এখানে একটি বান্ধণ ভোজন করা- 
ইলে নেই ফল । অন্যত্র দশ হাজার গে দানে যে ফল, 
এন্থানে একটি গো দানে সেই ফল। মাঘ মাসের মকর 
নংক্রান্তিতে প্রয়াগের ত্রিবেণী স্ানের যে ফল, এখানে 
গঙ্গা ধারায় স্ান করিলে নেই কফল। তিন প্রহরে 
তিনবার গঙ্গা ধারায় স্নান করিলে কুষ্টরোগীও অব্যা- 
হতি পাইয়া! থাকে । প্রয়াগে ভ্রিবেণীতটে ও গয়ায় 
ফন্তনদীতটে ও বিষ্টপাদপত্ে শ্রাদ্ধ এবং পিগুদান 
করিলে যে ফল, এই ধারায় কন্যা মানে পিতৃপক্ষে 
পিগুদানে সেই ফল। 

ভক্তপ্রবর গ্রাহ্লাদের বিষয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন 
এবং উহ! মহাভারতে শ্রামদ্ভাগবতাদিতে সবিশেষ বণিত 
থাকিলেও, নিংহাচলে ভগবানের আবির্ভাবের বিষন্ন 
বর্ণনা করিতে হইলে তদ্িষয় পুনঃ প্রায়োজন হইতেছে । 
সেই প্রাচীন ভক্ত প্রবরের উৎপীড়নের কথা শুনিতে 
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বোঁধ, হয় পাঠকদিগের অরুচিকর হইবে নাঃ বিশেষ 
ভগবানের কথা পুরাতন হইতে পারে না । 

পুরাকালে জয় বিজয় ছারপালছয়, পনকাদি খষি- 
দিগকে বিষু-আলয়ে প্রবেশ করিতে বাধা দেওয়ায় 
সনক বিষ্ুর শাপে, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষ রূপে 
জন্মগ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ গদা সাহায্যে 
ত্রিভুবহ্ জয় করিলে, দেবতাদিগের হিত কামনায়, 
বিরিঞি) ভগবান্‌ বিষ্ুতুর শরণাপন্ন হইলে ভগবানের 
নাসারদ্ধ, হইতে মহাবিষ্ু, ক্ষুদ্র বরাহরূপে নিষ্কান্ত হইয়। 
ভয়ঙ্কর বরাহমুন্তি ধারণ করেন । তদনন্তর পাতাল- 
পুরে গমন করিয়। দংপ্রাঘাতে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন 
কনিষ্ঠের অকন্মাৎ মৃত্যু সংবাদে হিরণ্য কশিপু$ বিষু- 
দ্বেষী হইয়া ভ্রাতৃবধের প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশে বিদ্ধ্য 
গিরির এক নিভৃত স্থানে অযুত বৎসর ঘোর তপস্যার 
পর পিতামহকে যন্তষ্ট করিয়া! অভিলষিত বরপ্রাণ্ড হইলে 
ন্বরাজ্যে প্রাত্যাগমনপুর্ঝক ত্রিভূবন নিজ অধীনে আনিয়া 
একাধিপত্য স্থাপন করেন$ এমন কি ইন্দ্র গভৃতি দিকৃ- 
পালগণও তাহার আজ্ঞাকারী ছিলেন প্রান্কাদ নামে 
তাহার 'এক পুজ্র জন্মে। পঞ্চম বর্ষে মৌন্রীবদ্ধনের 
পরই তাহাকে দৈত্যগুর কাব্যের পুত্র ষণ্ডামার্কের 
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নিকট অধ্যয়নার্ধ পাঠান হইয়াছিল । এহলাদ .তীস্ষ 
বুদ্ধি, স্থিরপ্রাতিজ্ঞ ও স্বভাবতই বিঞুপরায়ণ ছিলেন। 
গ্রথণতঃ গুরু 'খধড়িতে দগরবণ্ণ লিখিয়া প্রহ্কাদকে “নমঃ 
শিবায়” কহিয়! স্বরবর্ণ উচ্চারণ করিতে কছিলে, 
তিনি কিছুতেই উক্ত বাক্য উচ্চারণ করিলেন না অথনা 
বর্ণমালার অক্ষরও শিখিলেন ন|। তিন দিবন মি বাক্য 
এনং ভয় প্রদর্শনের পর গুরু তাহাকে *নমঃ শিবায়” 
উচ্চারণ করাইতে অক্ষম হইরা, হিরণ্যকশিপুকে তছি- 
ষয় জ্ঞাপন করিলে, দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ডাকাইরা 
পাঠাইলেন | পরে প্রহ্বাদ রাজনভাম্ব উপস্থিত হইলে 
তিন পুক্রকে অঙ্কে লইয়া মস্তক আপ্রাণ করণান্তর মধুর 
ভাষে কহিলেন, পুন্তর অদ্য গুরুনন্নিধনে কোন্‌ অক্ষর 
শিখিয়াছ? প্রহ্না্দ কহিলেন, ৰক্ষবাচক প্রণব ন[মে বে 
অক্ষর তাহাই শিক্ষা করিয়াছি । এতদ্যতীত অন্য বণ 
অক্ষর নহে। বাচ্য ও বাচক অক্ষর, অর্কভূত অক্ষর; 
আর কুটস্ক অক্ষরই নারায়ণ ও অত্যুত্ধম, তাহার ধ্যান 
করিলে পরমপদ প্রাণ্ড হওয়া যায়। যে তাহার ধ্যান 
করে নে অনায়ঃসে ইহ ও পরলোক হইতে পরিত্বাণ 
পায়। যাহাকে বর্ণমালার অক্ষর কহিতেছেন তাহা শিক্ষা 
করিলে, ইহলোক কিম্বা পরলোক কিছুই প্রাপ্ত হওয়। 
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যায় না, ইহা গ্ররুত জাঁনিয়! আমি বর্ণমালার অক্ষর 
ত্যাগ করিয়াছি ॥ হে দেবতারিপু-বরীয় ! «ও নমঃ 
নারায়ণায়” এই অগ্টাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিলে অষ্টনিদ্ধি 
প্রাপ্ত হওয়া! যায় ॥। পিত! গুরু অন্য অক্ষর শিখাইতে 
চাঁহেন উহা শিখিতে আমার ইচ্ছা নাই । আপনিও «ওঁ 
নমঃ নারায়ণায়* এই অগ্রাক্ষর মন্ত্র ধ্যান করিতে থাকুন । 
বিনি টা অষ্টাক্ষর মন্ত্রের শিক্ষা দেন তিনি গুরুর 
গুরু ঃ আর যিনি নীতিমার্গ উপদেশ দেন তিনি প্রকৃত 
গুরু | 

হিরণ্যকশিপু পু্রের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রব্ণ করিয়া 
গ্বতবুক্তাগ্রি সদৃশ জ্বলিয়।! উঠিলেন ; পরে পুরোহিতকে 
নম্বোধন করিয়! কহিলেন, কি আশ্চর্য ! অতঃপর অঙ্ক 
হইতে প্রন্বাদকে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন এই ক্ষুত্র 
বালকের চেষ্টা দেখিলে । পরে পুত্রের দিকে ফিরিয়া 
কহিলেন, রে মৃঢ় ! এই অমচ্যুত ভক্তিপর বাক্য অনা- 
কর্ণিত হইয়াঁও তুই কোথায় পাইলিঃ আমি তোর বাক্যে 
বিন্মিত হইয়াছি | গুরুর উপেক্ষায় শিশুর চিত্ববিপর্য্যয় 
হইয়া থাকে, তাহাই তোর ছটিয়াছে | *শিষ্যদ্দিগকে 
তাড়ন দ্বারা শিক্ষিত না করিলে তাহারা ইষ্ট বস্তাষণ 
করিয়া বিগড়াইয়া যায়, বালকদিগফে আদর দেওয়। 


ও 
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উচিত নহে, ভাহ। হইলে তাহারা নষ্ট হইয়া যায় অতএব 
সর্কদ1 তাড়ন করিলে বদ্গুণানিত হইবে; নীতিবেভারা 
এইরূপ কহিয়া থাকেন । 

প্রহ্ধাদ পিতার বাক্য শুনিয়া! বিনীতভাবে কহিলেন, 
বালক কি তাড়নে গুণপ্রাণ্ড হইয়া থাকে? নকল জীবের 
সহজ গুণ আছে । দেহির। প্রকৃতির দার! গুগত্রয়যুক্ত 
হইয়া থাকে ও সেই গুণানুনারে শরীরি কম্ম করিয়। 
থাকে। সত্বগুণ জ্ঞানের কারণ ও সুখকর, রজোগুণ 
তৃষ্ণা ও রাগের কারণ এবং তমোগুণ মোহ উত্পাদনের 
কারণ 2 কিন্তু নিগুণই মুক্তিপ্রদ ও সত্বগুণ সংগারপ্রদ, 
ইহাই তত্বমার্গ। সাত্বিকের সর্বভূতকে আত্মসম দেখিয়া 
ধনজতোক্ষ পরায়ণ হইয়৷ থাকে । রাজসিকের', রাগ 
ও লোভের বশীভূত ও ভিন্ন বুদ্ধির পরায়ণ হইয়া সর্কর 
ভূতকে শক্র মিত্র ভাবিয়া থাকে । তামনসিকেরা সর্ধ 
গুণবর্জিত হইয়। সর্ধভূুতের নিন্দা করিয়া থাকে, 
তাহার। নির্দয় চিত্ত হইয়] প্রাণীহিংসাদি কার্ষ্যে ও চৌর্য্য 
রৃতিতে রত হয়। কিন্তু নিগুণ ব্যক্তিরা সদা আনন্দ 
অনুভব কে ও পরম গতি পাইয়া! থাকে । 

হিরণ্যকশিপু প্রন্কাদের বাক্য শ্রবণে অতিশয় জুদ্ধ 
হইয়। কিঞ্কর দিগকে ডাকিয়! কহিলেন, এই মূঢ়কে 
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এন্ডান কইতে লইয়া যাইয়] বেত্রাঘাতে ইহাকে শাসন 
কর। আমার পুক্র বলিয়া উপেক্ষা করিও ন। 1 কিস্কর" 
গণ'রাজার আজ্ঞায় তথা হইতে লইয়া যাইয়।-বেত্রাঘাত 
করিতে থাকিল | বালক বিষ্ণকে স্মরণ করিয়! বেত্রা- 
ঘাতে কোন কষ্ট অনুভব করিল না। যেমন হস্তীকে 
কুলমালার দ্বার! প্রহার করিলে মালাই ছিড়িয়। খণ্ড 
খণ্ড হুইয়। যায় হস্তী কিছুই জানিতে পারে না, তদ্রুপ 
বেত্র সমস্তই নষ্ট হইতে থাকিল। তদৃষ্টে দৈত্য অনু- 
চরের। বাকৃরোধ ও বিল্মিত হইয়া পুতলিকাবৎ দণ্ডাঁয়- 
মান রহিল । তখন হিরণ্যক শিপু অন্যান্য কিঙ্করদিগকে 
আজ্ঞা দিলেন যে, উহাকে বধ করিতে পারিবে, নে 
পুরক্ষার পাইবে । তখন ভাহার। নানাবিধ অন্ত্রাদ্দির 
দ্বার তাহাকে প্রহার করিয়াও প্রন্কারদদের কিছুই 
করিতে পারিল না; অধিকস্ত বালকের দেহ হইতে 
অগ্নি সদৃশ গ্রভা নির্গত হইতে লাখিল। তখন হিরণ্য- 
কশিপুর আজ্ঞায় দিগ্গজ আলিয়। প্রন্কাদকে দস্ত ছার! 
গ্রহার করিলে তাহার দন্ত ভগ্ন হইয়া! গেল ও সেই 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পলায়ন করিল। $হরণ্যকশিপু 
তদ্দৃষ্টে বিশ্মিত হুইয়া অতি বিষধর নর্ণ আনাইয়। 
পুজকে বিষাগ্রিতে তন্মীভূতত করিবার মানসে, সর্পকে 
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ছাড়িয়া দিলে সর্প বদানন্দ প্রহ্নাদকে দংশন করিবা 
মাত্রই তপ্ত লৌহে দংশন করণ অনুভব করিয়া, পুন- 
দদংশনে অক্ষম হইল । তদ্র্শনে রাজাও আপন অঙ্গে বর্প 
দংশন কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন । তখন শুক্ষ কান্ট 
আনাইয়া বালককে তদ্দারা আবৃত করিয়া অগ্রি প্রদান 
করাইলেন। অগ্নি প্রহ্থলিত হইলে, রক্তাঞ্জের উপর চক্র- 
বাকের ন্যায় অগ্রি মধ্যস্থ প্রহ্ধাদ বিষ্ণুর ধ্যানে নিরত 
থাকিয়া কি এক অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল । 
দৈত্যরাজ ধিফল-মনোরথ হইয়] মন্ত্রীনভ1 আহ্বান করি- 
লেন। তীাহার। নভায় উপস্থিত হইলে তিনি চিন্তাতুর 
হইয়া কহিলেন, হে মন্ত্রীপ্রনরগণ ! ইন্দ্র প্রভৃতি দিক- 
পালগণ ও দৈত্যগণ সকলেই আগার আজ্ঞাবহ হইয়। 
রহিয়াছে । বিধাতার সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন জীবই 
নাই যে, আমার আজ্ঞ। অবহেল1 করিতে নমর্থ। অদ্য 
এই বালকের প্রভাবে যেরূপ ভীত, বিন্মিত ও সম্তপ্ত 
হইয়াছি, এরূপ পুর্ষে কখন হয় নাই। এই কুলাঙ্গার 
ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি আমার চিত্তচাঞ্চলা হইয়াছে । এই 
কুটিল অস্ত্রে*মরিল না, এত প্রবোধ দিলাম ও তাড়ন 
করিলাম কিছুতেই আপন কুবুদ্ধি ছাড়িল না; বহুবিধ 
উপায়ে উহাকে শাসন করিতে অরুতকাধ্য হইয়াছি, 
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এক্ষণে কি করা কর্তব্য আপনার তাহার লদুপদেশ 
গাপদান করুন। 

' তখন মন্ত্রীরা এক বাক্যে কহিল দৈত্যরাজ ! 
বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই, অস্ত্র কখন আপ- 
নাকে ব্যথা! দিতে পারে নাই তাহা! আমরণ পূর্ব হই- 
তেই জানি তবে অস্ত্র শন্ত্র হইতে আপনার আত্মজের 
ব্যথা কিরপে সম্তবে। যেহেতু কারণ গুণ-কার্ধেে 
সদাই বর্তমান থাকে, আপনি বৃদ্ধার বরে এক প্রকার 
অমর হইয়াছেন, প্রন্বাদ আপনার আত্মজ বলিয়া 
অমরত্ব লাভ করিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। অতএব এই 
দুপ্ধপোষ্য বালক হইতে আপনার ভয়ের কারণ কি? 
এই বালক শ্বভাবতঃ ইন্দিরা-রমন*্ভক্ত ও সদ্গুণযুক্ত 
অতএব উহাকে শানন করিরার প্রয়োজন কি? পুন- 
রায় তাহাকে গুরুগৃছে পাঠাইর। দিন, তথায় বদ্য। 
শিক্ষা করিলে অবাধ্যতা ক্রমে দূরীতূত হইবে | তৎ” 
শ্রধনে হিরণ্যকশিপু কোপ সম্বরণ করিয়। তুষ্টভাবে 
তথা হইতে প্রস্থান করিলেন । দৈত্য গুরুর! প্রন্কাদকে 
আপন আলয়ে লইগ্লা গেলেন ও তথায় অত নাবধানে 
ম্যায় শব্দ, নীতিশান্ত্র, অস্বীরক্ষিকী শাম দাম ভেদ দণ্ড 
উপায় চতুষ্টয় শিক্ষা দিতে লাগিলেন, প্রান্বাঁদও তৎ", 


৩০ তীর্ঘদর্শন। 


সমুদয় অতি অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ব করিয়া ফেলি- 
লেন। তখন দৈত্য গুরুরা সুযোগ বুবিঘ্বা গ্রচ্মাদকে 
বলিতে লাগিলেন যে, ভুমি নীতিশীল হইয়া আমাদের. 
আদেশ মত কার্য করিলে আমরাও শ্রেয়ঃ লাভ করিব। 
আমরা তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে তুমি পিতৃ- 
কুলাচারী হও । সন্তান স্বধর্মপরায়ণও পিতৃকুলাচারী 
হইলে শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকে । তুমি দৈত্যকুলে জন্ম 
গ্রহণ করিয়া, দানববংশ নাশকারীকে ভক্তি করিতেছ 
কেন? তুমি এ কুমতি ত্যাগ কর। সেই দ্ানবারী 
বিমতাগ্রগ্রণ্য, তিনি দ্েবগণের শ্রেয়ঃসরায়ণ ও অন্রের 
বৈরী । তিনি কখনই তোমার ক্ষেমক্কর হইবেন না। 
অতএব হে রাক্ষমতনয় ! তাহাকে ত্যাগ করিয়] ইন্ডু- 
ধরের ল্মরণ লও) তিনিই ভোমাদ্দিগের মঙ্গল সাধন 
করেন । 

ভগবদ্‌ -প্রহ্ধাদ বগামাক্য প্রমুখ টদৈত্যগুরুদিগের 
কথা শ্রবণ করিবামাত্র অঙ্গুলি দ্বার কর্ণমূল আচ্ছাদন 
করিয়। কহিলেন; হে গুরো! আপনারা বিপ্রাবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, লিখিল বেদ ও উপনিষদ অধ্যয়ন 
করিয়া বক্ধাবেতা হইয়াছেন, তবে, “গোপাল গোবিন্দকে 
কিশ্বাস করিঘ না” এ উপদেশ কিরূপে দিতেছেন | 
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আপনঃদ্দের বিপরীত শিক্ষা! ও পিতা মহাশয়ের যন্ত্রণ। 
দেওয়া সন্েও আমি হরির নাম শ্রবণ করিলে পুলকিত 
হই । তিনি ক্লপালু, ভক্তবৎসল ও দুর্ববলের ৰল ; আমি 
তাহাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারি না। সেই 
বৈকুঞধনাথ, যাহাকে আপনারা দানবনাশন কহিতেছেন, 
তাহাকে ম্মরণ মাত্রেই আমি সর্ধ ব্যথা হইতে নিক্ষুতি 
পাইয়া থাকি । হে দৈত্যগুরে৷ ! আপনারা কি দেখেন 
নাই যে পিতামহাশয় আমাকে বহু গ্কারে যন্ত্রণা 
দিয়াও আমার কিছুই করিতে পারেন না| | সেই ভক্ত- 
বসল দেব ও দৈত্য উভয্নকেই সমভাবে দৃষ্টি করিয়া 
থাকেন। যেফেহ তাহাকে ভক্তিযোগে পুজা করে, 
গুভূুও তাহাকে রক্ষা করেন, ইহাও আপনারা অবগত 
আছেন । স্বর্গ দ্বিবিধ, দৈব ও আঙ্গুর; যে স্বর্গ হরিভক্তি 
দ্বার। প্রাপ্ত হওয়। যায় তাহাই দৈব, আর যাহা হরি- 
ভক্তিবিহীন কম্ধ দ্বার লাভ হয় তাহাই আন্দুর 1 বেদ" 
বেদাঙ্গ-বেত। হইয়াও যদি কোন বান্ধণ হরিভক্তি- 
বিবজ্জিত হয়েনঃ তাহ! হইলে তিনি বিষুঃপরায়ণ চ্ডা- 
লেরও লমকক্ষ হইতে পারেন না। এই গমস্ত কারণে 
আমি ভক্তবৎসলকে অনুক্ষণ স্মরণ না করিলে ভূপ্তি 
লাভ করিতে পারি না। প্রন্মাদ এবংপ্রকারে আপন 


৩২ তীর্ঘদর্শন। 


গুরুদিগকে কহিলে, তাহারা পুনরায় কহিলেন, এসম্বন্ে 
তোমার পিতাকেই অনেকটা দোষের ভাগী করিতে 
হইবে নন্দেহ নাই । তুমি যাহা বলিলে তৎসমস্তই সত্য; 
তোমার পিতা মূর্খতা প্রযুক্তই তোমার প্রাতি অত্যাচার 
করিয়াছেন । তোমার চিত্ত সর্বদাই পুরুষোত্তমে ন্যস্ত 
রহিয়াছে তাহা আমাদের অবিদ্দিত নাই। দীনদয়াল 
হরিতে ভক্তি থাকিলেই তোমার মনোবাঞ্ছ। পুর্ণ হইবে, 
অধিকন্তু তুমি মনে মনেও তাহার আরাধনা করিলে 
তোমার মনস্কামন! সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই । লেই 
চক্রধর সকলেরই চেষ্টা অবগত আছেন । হরিকে মনে 
মনে না পূজিয়া কেবল বাক্যে পুজা! করিলেও কম্মফল 
ক্ষয় হয় না। শ্রুতি বলেন জ্ঞান হইতেই মোক্ষ অতএব 
জ্ঞান ও মানসিক পুজ।] একত্র হইলে শ্রেয়ঃ লাভ হয়। 
হে প্রন্নাদ ! তুমি মনে মনে তীাহারই ধ্যান করিতে 
থাক, প্রকাশ্যে বলিবার আবশ্যক নাই, বিশেষতঃ 
তোমার পিতার সম্মুখে ইহার এক কথাও কহিওন!। 
ছে দৈত্যবরত্নয় ! এই আমাদিগের একান্ত প্রার্থন। । 
ভুমি ইহা কার্ষ্যে পরিণত করিলেই আমাদিগের গুরু- 
দক্ষিণার স্বরূপ হইবে । তাহারা এইরূপ প্রীর্ঘনা করিলে 
হর্িভক্তপ্রবর বালক এন্কাদ ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া 
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নআ্রভাবে গুরুদ্িগকে কহিলেন আমি এখনও বালক 
বিশেষ কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই, যৎকিঞ্চিৎ 
শিক্ষা করিয়াছি তাহাতে অসার এরূপ ধারণ। হইয়াছে 
থে হরির নাম মুখে ন। বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 
প্রহ্নাদ তৎপরে গুরুদ্দিগকে হরিভক্তির উপদেশ দিতে 
থাকিলেন। তাহারা তাহার উপদেশ বাক্য শুনিয়। 
চমতক্লুত হইলেন এবং চিস্ত। করিতে লাগিলেন যে বালক 
হইয়! এরূপ জান কোথা হইতে পাইয়াছে, অবশ্য পূর্ক- 
জন্মার্জিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন তাহারা পর- 
স্পরের মুখাবলোকন করিতে থাকিলেন ও আপনাদের 
বিপদ আশঙ্কা করিয়৷ কল্পিত কোপে বালককে রাজ- 
সমীপে লইয়। যাইয়া! করযোড়ে বলিতে লাগিলেন, হে 
দৈত্যেশ্বর ! আমর এই বালককে বাটিতে রাখিয়। 
বিবিধ যত্ুহকারে নীতিশান্ত্র শিক্ষা দিবার অনেক 
চেষ্টা পাইয়াছি কিন্তু এ বালক কিছুতেই তাহ। শিক্ষা 
করিল নাঃ সর্বদাই হরির ধ্যানে নিমগ্ন থাকে, সময়ে 
সময়ে আমাদিগকেও হরিভক্তির উপদেশ দিতে ত্রুটি 
করে না। আমরা দেখিতেছি উহা নৈষবগ্নিক' ববভাব, 
দণ্ড চতুষ্টয় অবলম্বন করিয়াও উহাকে বশে আনিতে 
পারিনাই; অনন্তোপায় হইয়া আপনার নিকট লইয়া 
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আসিয়াছি, আপনার যাহা কর্তব্য হয় তাহ! করিতে 
পারেন। তৎ্শ্রবণে দৈত্যেশ্বর আপন কিঙ্গর দিকে 
ডাকিয়! কহিলেন যে এই কুলাঙ্গার আমার প্রাণ ঘাত'ক 
হইবে, অতএব যে কোন উপায়ে হউক উহাকে সংহার 
কর, এঁ পাপিষ্ঠকে অন্বুধিতে নিক্ষেপকর ও উহার 
উপর ব্‌হও প্রস্তর চাপাইয়া দ্াও। তখন কিন্করেরা ভক্ত 
প্রন্ধাদকে তথা হইতে অন্বুধিতটে লুইয়। গিয়া, সাগর 
জলে নিক্ষেপপুর্ধক ৰ.হৎ প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন 
করিল ১ কিন্তু পরক্ষণেই দেখিল যে, প্রস্তর খণ্ড 
প্রন্ধাদকে লইয়া উপ্টাইয়া পড়িয়া! অন্থুধির জলে 
ভানিতে লাখিল। আরও দেখিল যে বালকের পারে 
স্বয়ং ভক্তবৎমল হরি অভয় দিয়া কহিতেছেন, বৎস! 
তোমার ভয় নাই তোমার কষ্টের লাঘব হইয়া আসি- 
য়াছে, ভুমি পিতৃ গৃহাভিমুখে গমন কর । আবশ্কমতে 
আমি তথায় উপস্থিত হইয়! সেই পাপিষ্ঠ নরাধমকে 
শাসন করিব । অতঃপর তক্তবংসল হরি তথা হইতে 
অন্তর্ধান হইলে, প্রন্কাদ পর্বত হইতে অবতরণ করিয়া, 
হরির নাম গ্লাইতে গাইতে পিতৃ-গৃহাভিমুখে অগ্রসর 
হইতে লাখিল। তদৃষ্টে দৈত্য-কিঙ্করেরা স্বর হইয়া, 
রাজধানীতে গ্রত্যাগমন করিয়া হিরণ্যকশিপুর সম্মুখীন 
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হইয়া, স্যাহ। যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমস্ত বিরত করিয়া 
কহিল, বালক হরির নাম গাইতে গাইতে এইদ্িকেই 
আপধিতেছে। হিরণ্যকশিপু তৎ্শ্রবণে ভয়ে কিংকর্তব্য- 
বিমূঢ় হইয়া কহিলেন, ভাল তাহাকে আমার নিকট 
লইয়া আইস । প্রন্কাদ পিতৃ-সমীপে আসিয়া, সাষ্টাঙগ- 
প্রণিপাতপূর্ধক পাদম্পর্শ করিলেন । হিরণ্যকশিপু ভয়ে 
বিচলিত হইয়া, পুজ্রকে উত্তোলন করিয়া আলিঙ্গন 
পূর্বক ক্রোড়ে বসাইয়া মধুর-সম্তাষে ফহিতে লাগি- 
লেন, পুজ্র! তোমার প্রভাব অবগত হইয়াছি। তুমি 
মহাৰল, অস্ত্র ও গজদন্ত তোমার অঙ্গে চুর্ণ হই] 
গিয়াছে ঃ নর্পাগ্থি ও কাষ্ঠাগ্রি তোমার কিছুই করিতে 
পারে নাই; গ্রাহনঙ্কুল বারিধীতে তোমাকে নিক্ষেপ 
করা হইয়াছে, কিছুতেই কিছু হুইল না; তুমি পুর্বরৎই 
অবিকৃত রহিয়াছ। তোমার কথাবার্তায় তোসাকে 
জ্ঞানী বলিয়া বোধ হইতেছে । ত্রিভুবনে এমন কেহ 
নাই ষেঃ আমার নামে শঙ্কিত হয় না। এমন কি 
দেবতারাও আমার বাধ্য ; অতএব তুমি আমার বাধ্য 
হও, আমার মহিমা দেখ, আমি ত্রিভুবর্নে একাধিপত্য 
স্থাপন করিয়ান্ছি। আমি ভোমাঁকে লিতেছি যে, 
দানবাস্তকের স্মরণ লইও না, যদি আমার পরামশে 
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কার্য্য কর, তাহা হইলে তুমি সকল প্রকার শূরকে বশে 
আনিতে পারিবে ও নকল প্রকার সুখসন্তোগ করিতে 
সমর্থ হইবে । আমাকে আর মানিক যন্ত্রণা দ্রিও না, 
আমার সহিত সর্ধদা আুখসন্ভোগ্ধ করিতে থাক । তখন 
পুর্ণানন্দ প্রন্ধাদ কৃতাগ্ুলিপুটে মধুর-হানে কহিলেন, 
পিত ! আপনি অকারণ ভ্রমে পড়িয়াছেন, অকার৭ 
আমার বাক্যে বিমনা হইতেছেন । দেই ভগবান হরি 
দেব দানৰ উভয়েরই ৰলন্বরূপ | সেই ভক্তবৎসল হরির 
আরাধনা না করিলে, এশর্ধয কিপকারে সম্ভবে! স্থাবর 
জঙ্গম তাহার আজ্ঞাবহ | হেপিত! বাহার ভক্ত- 
বংসলকে আরাধনা করিতে নিষেধ করেন, তাহারাই 
দৈত্য ও আমার শক্রঃ আর বাহারা দেই হরির নামো- 
চ্চারণ করেন, তাহারাই সুর ও আমার মিত্র । আমি 
বাহার পুজা করিয়া থাকি, স্থাবর-চর-ভূত সেই বিষ্ণুর 
ব্যক্তমৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে | হে পিত ! সংসারকে 
আত্মবৎ দেখিতে প্রয়াস পান্‌, নুখদ্ুঃখের কথায় বিচ- 
লিত হইবেন নী । অপর সকলকে ভেদবুদ্ধিতে দেখি- 
বেন না। যণ্টি আপনি ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করেন, তাহা 
হইলে পরম নুখী হইবেন, তখন সেই হরির নাম শ্রবণ 
করিতে আনন্দ অন্বুভব করিবেন । কল্যাণময় ভগবান 
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বিঞ্ু অশমাকে যেমন বিপদ ও শঙ্কা হইতে সদা সর্বক্ষণ 
রক্ষা করিতেছেন, তদ্ধপ আপনাকেও সতত রক্ষা করি- 
বেন। আপনি আমাকে পীড়ন করিতে ক্ষান্ত হউন, এই 
মাত্র আমার প্রার্থনা । সেই দয়াময় হরি আপনার মঙ্গল 
করুন্‌। প্রহ্কাদ এইরূপ বহুবিধ পারগর্ভবাক্য কহিলেও, 
হিরণ্যকশিপু পুর্ববিদ্বেষ বশতঃ ভাচ্ছল্যপুর্ক কহিলেন, 
আঃ পামর ! কেবল, মুখে এ পাপকথা “হরি হরি” ? 
বল্দেখি তোর হরি কোথায়? এবং কেই বা তাহাকে 
দেখিয়াছে। প্রহ্কবাদ রসহীন পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, 
মনঃক্কু্জ হইলেও ধীর ও গ্রস্তীরস্বরে কহিলেন, পিত ! 
হরি এখানে বা ওখানে এবিষয়ে আপনার সন্দেহ করি- 
বার আবশ্মক নাই । তিনি সর্ব উপগতা, সর্ধান্তর্য্যামী, 
সর্বশক্তি নর্ধসাক্ষী ও বিভু, সেই কারণে তিনি বিষুঃনামে 
অভিহিত | তিনি মন ও বাক্যের অগোচর, স্থাবর ও 
জঙ্গম প্রপঞ্চের আত্মা । তৃণাগ্র পত্যস্তও তাহার শক্তি 
ব্যতিরেকে নড়িতে সমর্থ নহে । তিনি €( আমাতে যে 
তাহার ভক্ত ) ও আপনাতে (যিনি তাহার বিরোর্ধা ), 
নমভাঁবে রহিয়াছেন । এই ৰ্ন্গাণ্ডের এমক্ল কোন স্হান 
নাই যেখানে তিনি বিদ্যমান নহেন। তিনি অন্তরে ও 
বহির্ভাগে বর্ধদাই বিরাজ করিতেছেন; অপর কথা 
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দূরে থাকুক্ষ, আপনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ধক আৃপক অন্তরে 
দেখুন সেই ফল্যাখময় হরিকে দেখিতে পাইবেন । 
তখন হিরণারশিপু ক্রোধান্ধ হইয়! কহিল, তুই যাহাকে 
বাহছিয়ে বিদ্কমান বলিতেছিম্‌, কিন্ত 'আমি তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছি না, আবার বলিতেছিন্‌ তিনি 
অন্তয়েও আছেন, আছ্ছ। দেখু এই স্তসষ্তের ভিতর 
কোথায় তোর হরি ! এই রলিয়া ক্রোধপরবশ হইয়া, 
দৈত্যরাজ আপন লিংহাসন হইতে গাত্রোথানপূর্ববক 
একহত্ে প্রষ্কাদের ফেশাকর্ষণ করিয়া ও অপর হস্তে 
খড়গ লইয়া, যেমন স্তস্তের উপর সজোরে আঘাত 
করিলেন, অমনি অশনিঘাত হইল ও ভভূচন্র কম্পিত 
হইল । স্তস্ত দ্বিখণ্ড হইয়। পড়িলে, সহজ্ব সুর্ধযতেজ- 
সমস্বিত নৃসিংহমূর্তি বহির্গত হইয়া হিরণাকশিপুকে 
আক্রমণ করিলেন, হিরশ্যকশিপুও নানা বিধ মায়াবীমূর্তি 
ধারণ করিতে থাকিলে, ভগবান্‌ হরিও সেই মূর্তির 
সংহারক রূপ ধারণ করিতে লাখিলেন। সেই মূর্তি 
সকল অসংখ্য ও ঘোরদর্শন | ইহাদের মধ্যে বরাহ- 
নৃনিংহ-মূর্তিই অতি ভয়াবহ বরাহ-নৃসিংহ অর্থাৎ মুখ 
বরাহারুতি, গলা হইতে কোটীদেশ পর্য্যন্ত নিংহারতি 
এবং অধোভাথ নয়াক্কৃতি। উভয়ের এইরূপে তুমুল 
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সংগ্রাম* হইতে লাগিল, এদিকে হল্মাদি দেবগ্ণ.ভয়- 
বিহ্বল-চিত্তে তাহাদিগের যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে তাঁহার 
ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শনে অসমর্থ হইয়া; স্তুতি পাঠে প্রবৃত্ত হই- 
লেন। হে দেবদেব জশতপতি ! আমরা আপনার এই 
ঘোরদর্শন মুর্তি দেখিতে সমর্থ হইতেছি না । 'আপনা- 
দিগের পদভরে মেদ্িনীকম্পমানা? অতএব এই ক্রুরকম্া 
অন্ুরকে নংহার করিয়া আপনার ভীষণ মুর্ভির অপ- 
নোদন করুনূ। 

তখন ভগবান্‌ দিবাবসান হইবার পূর্বেই বলপুর্বাক 
হিরণ্যকশিপুকে আক্রমণ করিয়া, রাজ-্রকোষ্ঠের 
নিন্বভাগে আনিয়! নখদ্বারা তাহার বঙ্ষঃস্থল বিদীর্ণ 
করিয়া ফেলিলেন। দৈত্যরাজ ঘোররৰে চিৎকার 
করিয়' প্রাণত্যাগ করিল। 

যেস্থানে এই ঘটন! হইয়াছিল তাহা অন্যাপি 'অহোধল' 
নাষে খ্যাত হইতেছে । মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্দির কার্নুল 
জেলার মধ্যে অহোবল নামে এক পল্লী আছে? উহ 
অক্ষরেখার উত্তর ১৫।৯।৩ পুর্বহদ্রা্িমায় অবস্থিত। 

অগ্যাপি তথায় একটি পর্বতশৃঙ্গে তিনটি বিষুঃমন্দির 
বিস্তমান আছে, তাহারই একটিতে নৃসিংহদেবের মুর্তি 
রহিয়াছে। শ্ীরামানুজমতাবলম্বী প্রীবৈফবেরা উক্ত 


৪৩ তীর্ঘদর্শন | 


মূর্তির পুজা করিয়া থাকে । যদি ইহাই ্থল-পুয়াণোঁজ 
অহোবল! হয়, প্রমাণ হইতেছে যে, তবে হিরণ্যকশিপুর 
বাগী কার্নুল জেলার অন্তর্গত ছিল । আমরা মহিমুরের 
বিবরণে বলিয়াছি যে, চামুগডাদেবীর পাহাড়ের অবা- 
বহিত দূরে মহিষাস্ুর দেবী কর্তৃক নিহত হইয়াছিল । 
রুষ্া জেলার অন্তর্গত মঙ্গলচারির বিবরণে দেখিতে 
পাইবে সেঃ মঙ্গলগিরির পশ্চাৎ্ভাগে বেত্র নামক দৈত্য 
কঠোর তপস্যা করিয়া, বন্জার নিকট হইতে বরলাভ 
করে ও সেই স্থানেই বিষুতর সহিত যুদ্ধে ইন্দ্র কর্তৃক সমুদ্র- 
ফেন নিক্ষেপে নিহত হয়॥ তঙ্জাবুরে ও ত্রিশিরাপলীতে 
তঞ্জান্‌ ও ত্রিশিরা নামে দৈত্যাদ্বয় বিষ্ুকর্তৃক নিহত হয় । 
বোধ হয় অনুনন্ধানে আরও জানা যাইতে পারে যে, 
তারকানুর, শুন্ত, নিশুস্ত প্রভৃতি দৈত্যপ্দিগের আবাপ- 
স্থান দক্ষিণ দেশেই ছিল। বিমনিপত্তন নামক স্থানে 
দ্বিতীয় পাগুব ভীম কর্তৃক বকান্ুর নিহত হইয়াছিল । 
পঞ্চবগী বনও রাবণের অধীনে ছিল । অতএব ইহাতে 
স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, দক্ষিণ দেশ অনুর ও রাক্ষন- 
দিগের ত্রীড/ভূমি ছিল। 

ভগবান্‌ নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে সংহারপূর্বক 
ভক্তশ্রেষ্ঠ গ্রন্কাদকে পিতৃসিংহাসনে স্থাপনাস্তর কৃত- 


সিংহাঁচল। ৪১ 


শৌচ নামক স্থানে গমন করিয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালন 
করিয়াছিলেন । হিরণ্যকশিপু ছ্বিজ ছিলেন, তাহাকে 
বধ করায় ভগ্ববান্‌ ছ্বিজবধের পাতকী হইয়াছিলেন, 
অতএব তিনি পাপ-হর নামক স্থানে প্রায়শ্চিত করিয়। 
বদ্দহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইলেন । . 

স্থলপুরাণের মতে পূর্ব ছুই স্থানে নৃদিংহদেবের 
মুর্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, কিন্তু উক্ত দুই স্থান কোথায় 
তাহা জানিতে পারিলাম না! 

অনম্ভর ভগবান শান্তমুর্তি ধারণ করিয়া, লক্ষ্ীর 
সহিত সিংহাচলে আসিয়া অবস্থান করিলেন । ক্ষেত্র- 
মাহাত্ মতে বরাহ-নমিংহক্ষেত্র পাহাড়ের পরিধি পঞ্চ 
যোজন, ইহাই প্রন্মাদের উপর স্থাপিত হইয়াছিল ও 
কাল মাহাজ্ব্যে পঞ্চ যোজনের পরিবর্ডে পঞ্চ ক্রোশমাত্র 
হইয়াছে; উহা! অগ্যাপি. বিদ্যমান রহিয়াছে। 

প্রন্নাদ জীবনের শেষভাগে আপন পুঞ্রহস্তে রাজ্য- 
ভার অর্পণ করিয়। তপন্তার্থ পূর্ববাভিমুখে প্রাম্থান করেন 
ও বরাহ-নৃসিংহক্ষেত্রে আনিয়া উপস্থিত হয়েন * পরে 
ভগবান বরাহ-নৃসিংহঙ্গেবের দর্শনলাভ করিস, তাহার 
মন্দির নিম্পাণ, নৈমিত্তিক পুজার বন্দোবস্ত ও 
ৰাক্ষণদিগের বাসোপযোগী পল্লী তৈয়ার করাইয়া 
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দেন। ক্রমে ত্রেতা, দ্বাপর, তৎপরে "কলিযুশ্ন 
আঁসিলে, তথ্প্রদেশে বহুদিনব্যাপি অনারটি ও দুর্ভিক্ষ 
উপস্থিত হয়, ইহাতে সমস্ত জীব দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া অন্থত্র গমন করে । তখন বান্ষণেরাও তথা 
হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল ও উক্ত ক্ষেত্র 
প্রদেশ ক্রমে জঙ্গলময় হইলে, সর্পাদদি হিংআক জন্ত 
সকলের আবাসভূমি হইয়া উঠিল । মগুল ক্রমে ভগ্ন 
হইল ও যেস্থানে হরি অবস্থিতি করিতেছিলেন, নেই 
স্থানে গুল্সাদি রক্ষ জন্মিল ও তাহার উপর বল্মীকির 
টিপি হইল, সুতরাং ভগবান আর্ত হইয়! রহিলেন। 
অনস্তর কলির অবসানে অষ্টবিংশতি যুগের লগ্ডতিতম 
যুগ আসিয়া উপন্থিত হইলে, চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা 
রাজচক্রবর্তী প্রাছুডূতি হইলেন ও ক্রমে ভারতখণ্ডে 
একাধিপত্য স্থাপন করিয়া ৰন্ষার নিকট হইতে কাম- 
গমন নামে আকাশগামী বিমান প্রাপ্ত হয়েন। তখন হইতে 
তিনি কামগ্রমনে আরূঢ় হইয়! নর্ধত্র বিচরণ করিতেন । 
একদা] ভিনি কৈলাপুরীতে ইন্দুশেখরের সন্দর্শনে গমন 
করেন, তথ! হইতে প্রত্যাগমন সময়ে কৈলাস পর্বতের 
রজত গিরিতে বিশ্রাম করিতেছেন; এমন সময়ে উর্বশী 
না্মী প্রা তাহার নন্নিকটে উপস্থিত হইয়। তাহাকে 
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গ্রহণ করেন ও তাহার সহিত বিহার করিতে করিতে 
কামগমনে আরঢ় হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমনপুর্ক 
দিংহাচলের সন্্িকটে আসিয়া! পাহাড়ের মনোহর দৃশ্টে 
মোহিত হইয়া তথায় অবতীর্ণ হন এবং পরিভ্রমণ 
করিতে করিতে পুরূরবা উর্বশীকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন যে, এই স্থানগী অতি মনোহর ও সুখগ্রদ ; 
তোমাকে লইয়া এইখানে যাবজ্জীবন বাস করিতে ইচ্ছ। 
হয়। ভর্বশী সিংহাচলের পুর্ব বিবরণ জ্ঞাত ছিলেন, 
তিনি রাজচক্রবর্তীকে কহিলেন, এই স্থান পুণ্যভূমি, 
ভগবান্‌ হর এই পর্বতে লক্ষ্মীর সহিত বান করিতে- 
ছেন। তিনি পূর্ব যুগে ভক্তপ্রবর প্রস্কাদের নিকট বরাহ- 
নৃসিংহ মুর্ভিতে এই স্থানে পুজা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
ঘোর কলিতে অনারটি ও ছুর্ডিক্ষবশতঃ গ্রভিবাসীগণ 
এ স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, সেই অবধি ইহ! 
জঙ্গলাকীর্ণ হইয়। রহিয়াছে । নচেৎ ইহা বরাহ-নৃনিংহ- 
ক্ষেত্র, তত্শ্রবণে পুরুরব হরির অন্বেষণ করিতে 
লাগিলেন। অনেকক্ষণ অন্বেষণ করিতে করিতে 
ক্লাস্ত হইয়া পশ্চিমবাহিনী গঙ্গ! দেখিতে পাইলেন। 
ভয়ে তথায় গান করিয়া জলপানপুর্বক তৃপ্ডতিলাভ 
করিলেন । তখন কি প্রকারে দেবদর্শন পাইবেন, তাহা 
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ভাধিতে ভাবিতে উর্ধশীকে কহিলেন যে, আনি কুশের 
উপর শয়ন করিয়া ব্রত করিব, যতদ্দিন সেই ভগবানের 
দর্শন না পাইব, ততদিন তাহার চিন্তায় এই অবস্থায় 
থাকিব। তখন তিনি নঙ্কল্সপপূর্বক ব্রত গ্রহণ করিয়া, 
পূর্ববাভিমুখে কুশের উপর শুইয়। একাগ্রচিত্তে ভগবানের 
ধ্যান করিতে লাখিলেন। এইরূপে তাহার তিন অহ- 
র্নিশি অতিবাহিত হইলে, চতুর্থ দ্রিবদের প্রাক্কালে 
ভগবান বিষু স্বপ্পে আবিভূত হইয়া তাহাকে কহিলেন, 
হে রাজকুলশ্রেষ্ঠ! আমি দেবীর অদ্বশ্য হইলেও, 
তোমার অগ্রভাগে এই বল্মীকিটিপির অভ্যন্তরে গুপ্ত- 
ভাবে আছি। হে নরবরেন্্র ! আমাকে পঞ্চায়ত দ্বার। 
ন্নান করাইয়া, বস্ত্র দ্বার সজ্জিত করিয়া যোড়শোপ- 
চারে আমার পূজা কর, তৎপরে চন্দন অনুলেপন দ্বার 
আমার আপাদমস্তক আর্ত কর, যাহাতে অপর 
আপামর সকলে আমাকে দেখিতে না পায়। গ্রাতি 
বর্ষে এই তিথিতে চন্দন অনুলেপন খুলিয়৷ তুমি আমার 
মূর্তি দর্শন করিলে, তোমার ধর্্দ অর্থ ও মনক্কাম সিদ্ধ 
হইবে এবং অস্তে মোক্ষ পাইবে । ভক্ত দিবন আপামর 
নকলেই আমাকে দেখিতে পাইবে । কেহ আমার বাক্য 
'অবহেল! করিয়া, আমার গাত্র হইতে চন্দনোনুলেপন 
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খুলিয়৷ আমার মূর্তি দেখিতে প্রয়াস পাইলে, তাহার 
বংশ নাশ হইবে। কিন্ত যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ তাহা 
করে, তবে প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহানৈবেছ্য করিয়া 
আমার পুজ1 করিবে ও পরক্ষণেই চন্দনোনুলেপন দ্বার! 
আমাকে আরত করিবে । রাজাকে এইরূপ কহিয়া, 
আন্তহিত হইলেন | 

অনন্তর রাজা জাগ্রত হইলেন ও উর্ধশীকে সমস্ত 
স্বপ্রবিষয় বিরত করিয়া কহিতে লাগিলেন যে, ভগবান 
পঞ্চান্বত স্নানে অভিষেক করিতে আদেশ করিয়াছেন । 
আর দেখ» বিমান কণ্টকে বিদ্ধ হইয়! নিশ্চল হইয়া 
রহিয়াছেনঃ এই বিজন অরণ্যে একটি লোকেরও বান 
নাই। এক্ষণে পঞ্চান্বত কোথায় পাই, তাহার উপায় 
বল। উর্বশী তত্শ্রবণে অতির্শয় আন্ধাদিতা হইয়। 
কহিলেন, ভগবান্‌ তোমার পতি সন্তষ্ট হইয়াছেন। এ 
অপেক্ষা সুখের বিষয় কি আছে! তাহার শ্রীতিকর 
কার্ষ্য ভরায় সম্পাদন করিতে যত্্ববান্‌ হওঃ কালহরণ 
করিওনা । নীতিবেতার! বলিয়া থাকেন, শুন্য শীন্তং' 
“অশুভম্য কালহরণং।” আপনি রলাজচক্রবন্তথী আপনার 
অবাধ্য কে আছে? আপনার দক্ষিণ হস্তে বিঝুঃচক্র 
অঙ্কিত থাকায় দেব যক্ষ রাক্ষন প্রভৃতি নকলে আপনার 
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আজ্ঞাবহ, অতএব আপনি শুভকার্য্যে বিলম্ব ফরিবেন 
না। রাজা ভর্ধশীর বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া, আপন 
মহিম্মী স্মরণ করিবামাত্রই, দেবতারা সহজ ঘট ভুগ্ধ 
লইয়া ভগবানকে অভিষেক করাইতে আগমন করিলেন 
এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে সেই দুগ্ধ বল্সীক 
টিপিতে ঢালা হইতে থাকিলে, ক্রমে বঙ্গীক মাটি 
গলিয়া গেলে, পদঘ্বয় ব্যতীত বরাহ-নৃসিংহদেবের 
প্রকৃত মূর্তি দেখিতে পাইলেন। রাজা পদদ্ধয় দেখিতে 
না পাইয়া চিস্তাতুর হইলে, আকাশবাণী হইল; “হে 
কোলয়নাথ ! আমার পদদ্য় মুনিদিগ্গের আরাধ্য, তুমি 
মানব হইয়া কিগ্রকারে দেখিতে পাইবে? অতএব 
দেখিতে গ্রয়ান পাইও না । অগ্য অক্ষয়তৃতীয়৷ তুমি 
অভিষেক দ্বারা আমার শরীরাভরণ ধুইয়া, বিচ্যুত 
করিয়া মূর্তি দর্শন করিয়াছ, অতএব তুমি বৈকুষ্ঠ প্রাপ্ত 
হইবে । সম্বর হইয়া পুজা সমাপন কর তৎপরেই চন্দন 
অনুলেপনে আমার বর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া দাও । পুনরায় 
অক্ষয়তৃতীয়ার দিন চন্দন অনাবৃত করিয়া আমাকে দর্শন 
করিও, তোমার কুশল হউক ।' 

আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, রাজা ভক্তিসহকারে 
গঙ্গাজলে তাহাকে স্নান করাইয়া, যৌড়শোপচারে 
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দেবের পুজা করিলেন । তৎপরে চন্দন অনুলেপনে খুর্তি 
আরত করিয়া, দেবের নৈতিক পুজার গুবন্দোরস্ত 
পূর্বক ব্ন্মনপন্নী নির্শাণ করিয়। দ্িলেন। সেই অবধি 
বরাহ-নৃসিংহন্বামী বথানিয়মে পুজ। পাইতেছেন। প্রতি 
ব্মর অক্ষয়তৃতীয়াতে চন্দনাধরণ অপন্ত হইলে, 
আপাষর সকলেই স্বামীর সন্দর্শনে আইসে) অস্তএব 
সেই সময়ে বু লোকের সমাগম হয় ॥ এই ক্ষেত্রে শুদ্র- 
দিগকে স্বামী মন্দর্শনের জন্য অর্ধ আনা হিসাবে গুরুকে 
কর দিতে হয়, ইহাতেও দেধালয়ের যথেষ্ট আয় আছে। 
আমরা দেবদর্শনাভিলাষে দেবালয়ে আবিলাম। 
দেবালয়টি বূহৎ ও পুরাতন বলিয়! বোধ হইল। উহা 
গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্সিত দুইটি প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত, 
উহার চারিদিকে অতি অক্সীল মুর্তি বিদ্কমান থাকায়, 
কুরুচির পরিচল্প দিতেছে । বিজ্য়নগরের বর্তমান মহা- 
রাজার পিতামহী নারাণসী গমনের পূর্বে দেবদর্শনে 
আমিয়, উক্ত মুর্তিগুলি দেখিয়া পলভ্তার! দ্বারা! আবৃত 
করিতে আদেশ দিয়াছি, উহ তদবধি আর্ত আছে । 
মন্দিরটি দুই অংশে বিভক্ত ; ছুই দু্জায় নির্মিত 
হুইন়্| থাক্ষিরে। মন্দিয়ের প্রবেশে হায় পূর্বদিকে ও মূল- 
স্থান পশ্চিম দিকে । সন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিমিত 
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বাহিরের চতুর্দিকে প্রাঙ্গণ ও তাহার ধারে "বারান্দা 
আছে; উক্ত বারান্দার থাম কয়েকটিতে অনুশাসন 
খোদিত আছে, তাহার একটিতে অবগত হওয়। যায় 
যে, বিজয় সার্বভৌম রাজা শ্রীরুষ্ণরায় ১৫০৯ খুঃ অন্ধ, 
দেশ জয় করিয়া, সিংহাচলক্ষেতত্র আগমনপুর্বক পশ্চিম- 
বাহিনী গঙ্গাধারায় জান ও দেবীর পূজা করিয়াছিলেন । 
এ বারান্দার চারিধার ঘেরিয়! ক্ষুদ্র মন্দিররূপে পরিণন 
হইয়াছে । পূর্ববদক্ষিণ কোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে লক্ষ্মী- 
নারায়ণ স্বামী রহিয়াছেন। পশ্চিল দক্ষিণ-কোণে ভাষ্য" 
কার প্রীরামানুজাচার্ধ্য ও অপর কয়েকটি মূর্তি পূজা 
পাইয়া থাকেন। দক্ষিণদিকের মন্দিরে মাণিক্যান্বা-দেবী 
পুূজ1 পাইয়া থাকেন? পশ্চিম উত্তর কোঁণে তারা-রমা 
দেবী পূজা! পাইয়। খাকেন। এইদ্রিকের একটি ছোট 
দ্বার দিয়! ছত্র বাটীতে যাইবার রাস্তা ও তথায় প্রসাদ 
পাইবার বন্দোবস্ত আছে। পুজার কারণ আটজন 
অঙ্চক, আটজন বেদখায়ক যোলজন মশালধারী বাহক 
এবং এতত্যতীত আরও ৪ জন রুত্ভিভোনগী আছে। 
প্রত্যহ ৩ ম& চাউলের অন্ন পাক হইয়া ভোগ দেওয়া 
হয়, ভোগের বন্দোবস্ত মন্দ নহে । দেবোত্বরের আয়ও 
যথেষ্ট আছে, খরচ খরচা বাদে উদ্ধৃত হইয়। থাকে । 


সিংহাচল । ৪৯ 


দেবদর্শন ও দেবের পুজা করিয়া, গনাদগ্রহণানস্তুর 
আমরা তথা হইতে অবতরণপুব্বক মহারাজের গোলাপ 
পুষ্পোদ্যান ও উগ্যানস্থ বিশ্রাম-ভবন সন্ধর্শন করিয়া- 
ছিলাম । উদ্তানে অনেকগুলি কোয়ারা আছে । বেগ- 
বতী নদী হইতে লোহার পাইপের সাহায্যে এ সকল 
ফোয়ারায় জল আনিয়া! থাকে । ফোয়ারার চাঁৰি 
খুলিয়। দিলে, যখন প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে 
থাকে, তখন তাহার দৃশ্টু অতি মনোহর । আমরা ভাহা 
সন্দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলাম । 


এসি তিরস্কার কি জি ৬০৯ রা 


পন্মনাভ | 


সপ 


অনস্ভর ১৮৯০ খুঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর পুশ্যক্ষেত্র শ্রীশৈল 
সন্দর্শনানস্তর পদ্মনাঁভতীর্ঘদর্শনে গ্রমন করি । ইহ! 
সিংহাঁচল হইতে ১৪ মাইল, বিশাখপত্তন হইতে ২২ মাইল 
ও বিজয়নগর হইতে ১* মাইল । ইহার উৎপভভি 
বিষয়ে ক্ষেত্রমাহাত্ব্যে কখিত আছে যে, পাওবের। 
ধনবাসকালে তথায় কয়েক মান অতিবাহিত করেন । 
ভগ্নবান্‌ প্ীকৃ্ণ পর্বতের শিখরদেশে আবিভূতি হইয়া, 
তাহাদিগের নহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদিগকে মিষ্ট 
সম্ভতাষণে আশ্বাসিত করিয়1, প্রত্যাগমনসময়ে পর্বতের 
শিখরদেশে আপনার শঙ্ব চক্র রাখিয়।, তাহাদিগকে 
আদেশ করেন যে, তাহারা তথায় অস্ততঃ ছয়মাস বাস 
করিয়া, উক্ত শস্ব চক্রের পুজ। করিবেন। গ্রীবিষ্র 
অন্তর নাম পদ্মনাভ । তাহার শঙ্ব চক্র এই পর্বতে 
রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া, পর্বত ও পর্বতনমীপস্থ নগরটিও 
“পস্মনাভ৮*(১) নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পর্বতের 
শিখরোপুরি একটি ক্ষুদ্র মন্দিরের অভ্যন্তরে যেখানে শঙ্ব 


০ পালার 


(১) মানাবারের অন্তর্গত আর একটি পদ্মনাভক্ষেত্র প্রসিদ্ধ আছে। 
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চক্র রক্ত হইয়াছিল, সেই স্থান ভক্তদ্দিগকে সন্দর্শন 
করান হয়। মন্দিরে উঠিবার জন্য ১২৯০টি বাধান সিঁড়ি 
আছে । বিজয়নগরের বর্তমান মহারাজের প্রপিতামহ 
কর্তৃক তৎনমস্ত নিম্মিত হইয়াছে। প্রত্যেক ধাপ ন্যুনা- 
ধিক ১০ ইঞ্চি উচ্চ হইবে। পর্ধতের পাদপ্রদেশে 
নুস্তি-মাধবন্বামীর মন্দির । উহ] কুন্তিদেবী করুক 
প্রতিষ্টিত। উহার অনতিদূরে নমমতল ভূমির উপর 
বাদ্ধণ ও অৎশুদ্রদিগের আবাদ এবং তাহার অনতি- 
ঘরে পুণ্য-সলিল৷ জ্রোতন্বিনী গোদোহনী ( গাং অর্ং 
ছুহতি প্রাপ্পোতি স্নানাৎ ইতি যাবৎ) প্রবাহিত 
হইতেছেন ! তথায় লোকবিশ্রত জটারু বু বতনর 
তপস্তা করিয়া, বরপ্রাপ্তিনময়ে বরাত কর্তৃক কণিত্ত 
হইয়াছিল যে, এ পুণ্যতীর্ঘে যে ব্যক্তি স্নান করিবে, 
কিংব1 উহার তীরে মানবলীল1 নংবরণ করিবে, অথব! 
উহার জলে পিতৃগণের উদ্দেশে আদ্ধ তর্পণ করিবে, 
সে নরকযন্ত্রণা পরিহার করিয়া, স্বর্গে বাস করিতে 
সমর্থ হইবে। মহথ্ি বিশ্বামিত্র তীর্থপর্ষযটটনসময়ে গো" 
দেৌহনীতে স্থান ও তর্পণাদি করিয়া, প্রর্রতশিখরস্ড 
পন্মনাভের পুজা করিয়াছিলেন । ভগবানূ শ্রীরামানুজ 
পুরুষোভম-নন্দর্শনানম্তর দক্ষিণপশ্চিমাভিসুখে আলবিতে 
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আমিতে, গ্যাঞ্জাম জেলার অন্তর্গত প্রীকদকোলের 
সন্পিকট্থ প্তরীকুর্্তীর্থে দুই মাস অতিবাহিত করিয়া, 
শ্ীপদ্মনাভে পাঁচদিন থাকিয়া, পুণ্যসলিল1 গোদ্দোহ- 
নীতে স্নান তর্পণাদ্দি ও পদ্মনাভশিখরে বিষুুর পুজা 
করত, পুণ্যতীর্থ দিংহাচলে গমন করেন । আর একটি 
কিংবদন্তী আছে ষে, পাগুবেরা জতুগৃহ দাহন করিয়া 
বনের অভ্যন্তর দিয়া, দক্ষিণাভিমুখে আনিয়া, বর্তমান 
“ভীমুলিপউনের” ( ভীমপত্তনের ) নিকট একচক্র গ্রামে 
কয়েকমাস গ্তপ্তভাবে কোন গৃহন্থের আবাসে মাতার 
নহিত অতিবাহিত করেন। তখন ভীমপদ্বন জঙ্গলময় 
ছিল এবং তথায় কোন অস্ুর বান করিত। গ্রামবাসীরা 
অন্ুরের আহারের জন্য নিয়ম করিয়া, পর্ধ্যায়ক্রমে 
আশৃহার্য্য দ্রব্যের সহিত এক একটি হৃষ্টপুষ্ট মনুষ্য 
পাঠাইত। ভীম মাতার আদেশে গৃহস্বামিনীর প্রাতি- 
নিধিন্বরূপ, আহার্য্য লইয়1, জঙ্গলে অসুরালয়ে যাইয়া, 
স্বয়ং আহাখ্য ভক্ষণ করিয়া, এ অন্ুুরকে সংহারপূর্ক 
বন নিষ্ষষ্টক এবং উহা কৃষ্ট ভূমিতে পরিণত করিয়া, 
সমুদ্রতীরে নামে নগ্বরপ্রতিষ্ঠা ও পর্বতোপরি বিঞ্র 
মস্তি স্থাপন করেন । উহাই এখন “ভিমুলিপউন” বন্দরে 
পরিণত হইয়াছে । এ পত্তন পদন্মনাঁভ হইতে ১৪ মাইল 
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ধরে ও বিশাখপত্বন হইতে ২০ মাইল উত্তরে প্রতিটিত । 
তথায় ইংরাজ-ৰণিক-সন্প্রদ্দায় অবস্থিতি করিয়1, দেশ- 
জাত শশ্যাদি প্রতি সপ্তাহে উপকুলিক বাম্পীয় পোত 
( কোষ্ট সার ) সাহায্যে রগানি করিয়া! থাকেন। 
আমর] গরুর গাড়িতে করিয়া, ৮ ঘণ্টার পর পদ্ম- 
লাভে পৌছিয়া, বিজয়নগরে র্াজাদিগের পুরাতন 
বাটিতে রাত্রি যাপন ও পরাতে গো-দোহনীতে স্নান করত, 
পদ্পনাভশিখরে গমন করিলাম | উপরে উঠিবার বমম্ন 
শ্বাসকৃচ্ছ, উপস্থিত ও তজ্জন্য আমাদিগকে দুই তিন বার 
উপবেশন করিয়া, শ্বান গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । আমা- 
দিগের নহিত নিত্য-সেবার পুজারি ও অপর কয়েকটি 
বৈদিক বাক্ষণ আনিয়াছিলেন। পর্বত ছুরারোহ বলিয়।, 
নিত্য পুজা ও ভোগ একেবারে হইয়া থাকে। ভোগান্নের 
জন্য /« তুল, /1০ তৈল, দধি /1* সের, ০ ভুগ্ধ ও 
/০ পোয়া দ্বত নির্দিষ্ট আছে। ভোখগান্ন মাধবস্বামীর 
প্রাঙ্গণমধ্যে প্রস্তুত হয় | প্রস্তুত হইলে, একজন ৰক্ষণ 
পুজার জন্ এক কলস জল, আর একজন ৰা্ষণ পুষ্পা্দ 
ও অন্যতর ৰাক্ষণ তোগাদি নিমিত্ত অন্ন ব্যঞ্চন সঙ্গে লইয়। 
অপর একজন পুজারির সহিত উপরে আনিয়া! থাকেন । 
ঘথারীতি পুজা ও মন্ত্রপুষ্প প্রাদান করিয়া, ভোগরাথ 
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সম্পন্ন হইলে, উপস্থিত ৰান্দণের। অন্ন প্রসাদ পাইয়া, শ্রম 
দুর করিয়া; প্রতিনির্ত্ত হইয়া থাকেন । আমরা উপরে 
উঠিতে উঠিতে শ্রান্ত হইলেও, তত্রন্থ নুশীতল বানু সেবনে 
ক্ষণমধ্যে সুস্থ হইয়া; চতুদ্দিকে বুদৃরব্যাপী মনোহর দৃশ্য 
সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। অরে নিংহাচল দেখিলাম। 
এবং অন্য দিকে ভীমুলিপউন-বন্দর-নমীপে নাগরবক্ষে 
প্রকাণ্ড কোষ্ট ট্রমারকে ক্ষুদ্র জালিবোটের ন্যায় দর্খন 
করিলাম । অপর দিকে অর্চকের। অঙ্কুলিসঙ্কেত ছার। 
বিজয়নগর দেখাইলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি অনুচ্চ 
রক্ষতলে ক্ষেত্রমাহাত্বযের ৪র্থ অধ্যায় শুনিয়া, পুজা 
নন্দর্শন করিলাম | যে কল অতিরিক্ত ৰান্ষণের। সঙ্গে 
আিয়াছিলেন* তাহারা আমাদিগের প্রতিনিধিরূপে 
মন্ত্রপুম্প আরৃত্তিপুর্ধক দক্ষিণ লইলে, আমরা ভোগান্ন 
আহার করিয়া, হুষ্টচিত্তে নিন্মদেশে আনিলাম এবং যথা- 
ক্রমে উশ্বরম্বামী, মৎস্যরূপী ভগবান্‌ ও মহালক্ষ্রীর সন্দর্শন 
করিলাম । প্রথম ৩টী মন্দির ক্ষুদ্র, শেষোক্ত মন্দির ব্‌ হত, 
প্রাঙ্গণ প্রশস্ত, প্রবেশন্দ্বারোপরি বিশাল গো-পুর.ঃ 
দেবের নিত্য পুজ] অতি বমারোহে ষোড়শোপচারে 
হইয়? থাকে | বাল্য, মধ্যাহ্ন ও নায়াহ্ু ভোগাদির জন্য 
॥৫ গ্রের তগুলের অন্ন প্রস্তত হর । অত্রন্থ বৈদিক বান্ষ 


পঞ্মনাভ । ৫৫ 


ণেরা €ভাঁগের প্রাসাদ পাইয়া থাকেন ও তাহাঁতেই' 
তাহাদের একপ্রকার টনিক ব্যয় নির্বাহ হয় ? তাহারা 
ত্রিপন্ধ্য মন্দিরে উপস্থিত হইয়!, বেদ গান ও মন্ত্রপুষ্প 
আরত্তি করিয়া বিজয়নগরের রাজাদিগের কুশল প্রার্থন। 
করিয়া থাকেন । তন্ডিন্ন নাধু সন্ন্যাসী বা যতির। দেবা- 
লয়-প্রাঙ্গণে আনিয়া, প্রসাদলাভ করেন। 

বর্তমান মহারাজের গ্রপিতামহ বিজয়রাম রাজ 
পদ্মনাভে অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন | ১৭৯৪খুঃ 
তাহার সহিত পদ্মনাভের ইংরাজ-রাজের যে যুদ্ধ হইয়া- 
ছিল, তাহাতে তিনি সম্মুখসমরে ৪৫ মিনিট যুদ্ধ 
করিয়া পতিত হইয়াছিলেন। তাহার আবানবাগী এক- 
প্রকার ধ্বংস হইয়াছিল । অধুনা, পুর্ববপ্রাচীর অবলম্বন 
করিয়া! একটি ক্ষুদ্র বাগি নিশ্মিত হইয়াছে । আমর! 
তাহাতেই আশ্রয় লইতে পাইয়াছিলাম । মহারাজের 
একটি গোমস্ত। দেবালয়ের তত্বাবধান ও আয় ব্যয়ের 
হিনাব রাখিবার জন্ত নিধুক্ত আছে। সেযাহাহউক, 
বৈদিক বাক্ষণের! সামান্য দক্ষিণা পাইয়াই অন্তষ্টু হই- 
লেন। আমরা তাহাদিগের ব্যবহারে প্রত হইয়া, তথা 
হইতে প্রতিনি্ত হইলাম । 


সস পপি পি এ পিস 


বিজয়নগর 
স্পস্ট টির | 

বিজয়নগরের রাজাদিগের নাম অনেকেই শুনিয়! 
ধাকিবেন | এক্ষণে পুর্ব-গৌরব না খাঁকিলেও) তাহার! 
বিশাখপত্তন জেলার প্রধান জমীদার রূপে পরিণত 
হইয়াছেন । ১৮৯ খুঃ ২৭এ সেপ্টেম্বর শনিবার তারিখে 
উাহাদিগের রাজধানী দেখিবার উদ্দেশে আমর তথায় 
গিয়াছিলাম | রাজপ্রাসাদ একটি ক্ষুত্র দুর্গের ভিতর | 
দুর্গটি অনেকদিনের নহে । 

রাজাদিগের পুর্ব-রৃত্তান্ত অন্ধতমসাচ্ছন্ন । তাহ।* 
দিগের পর্ববপুক্রষ (১) পু্গাপাটি মাধব বর্দ্দা ? কণাপিল্লি 
নরকারের অন্তত পুসাপাটি গ্রামে বন্তগান (২) বিজয়- 
বাড় নগরের নন্গিকটে বান করিতেন । ১৬৫২ খুঃ মাধব 
বন্দ (৩) প্ীকাকোলের মুসলমান গবর্ণরের নিকট হইতে 
কুমিনী গ তোগপুর নামে ছুইটি তালুক ইজারা লয়েন। 
উক্ত ময় হইতেই রাজাদিগের বৎ্সামান্য বিবরণ 
পাওয়া ষায়। ১৬৯০থৃং মাধব-বর্মার স্বত্যু হইলে, তাহার 








দি 
(১) 10558102065, 
(২) 1)9-091, 
(৩) 76150), 
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পুক্র সীন্তারাম বম্মা ইজারাদারের পদে অভিষিক্ত হয়েন ; 
ক্রমে তিনি আরও দশখানি তালুকের ইজারা পান ও 
(১)পোটনুর নামক স্থানে আপন প্রাসাদ নিম্াণ করিয়া 
বাস করিতে থাকেন। ১৬৯৮খুঃ তাহার পুজ্র অনন্তরাজ 
ইংরাজ-ডেপুটি গবর্ণরের নিকট হইতে অনেক টাকা 
কজ্জ করিয়াছিলেন। পরে অনেক কষ্টে উক্ত টাকা 
পরিশোধ হইয়াছিল । তাহারা কোন্‌ সময়ে রাজ 
উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, তাহ! জানিবার উপায় 
নাই। পূর্বোক্ত সীতারামের পুত্র অনন্তরাজই, বোধ হয়” 
প্রথম রাজ! উপাধি ধারণ করিয়। থাঁকিবেন ॥ অতঃপর 
আমর! দেখিতে পাই, ১৭১৩ অন্দে বাহষ্পত্যম্-বিজয় 
সংবৎসরে শুভ আশ্বিন মাসে জয়মঙ্গলবারে গুরু বিজয় 
দ্শমীতে বিজয় উৎসবের ময় শুভ বিজয় লগ্নে, সুভ 
বিজয়ক্ষণে বিজয়রাজ কর্তৃক দুর্গের পত্তন হইয়াছিল ॥ 
উল্লিখিত কারণে ছুর্গ ও ছুর্গের বহির্ভাগের নূতন সহর 
“বিজয়নগরমূ* নামে অভিহিত হয়। কিংবদস্ভী আছে যে, 
পোটনুরুর ইজারাদার রাজা উক্ত দিবসে অশ্বারোহণে 
স্বদলবলে যাইতেছিলেনঃ এমন নময়ে এক'গশককে অগ্র- 
ভাগে গমন করিতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করেন । 


(১) 90908, 


৫৮ তীর্ঘদর্শন। 


শশক তাড়া! পাইয়া পলাইতে চেষ্টা করে? ম্বভববশতঃ 
চতুঃসীম। প্রদক্ষিণ করিয়া, পূর্ব স্থানে আনিলে১ রাজা! 
তাহাকে ধরিতে লমর্থ হয়েম। সুভ বিজয় বতনরে, 
শুভ বিজয় বারে, শুভ বিজয় তিথিতে উক্ত কার্যয সম্পন্থ 
করিয়াছিলেন বলিয়1, আপনি বিজয়রাজ নাম গ্রহণ 
করিয়া, যে সীমায় শশক গদক্ষিণ করিয়াছিল, তাহার 
উপর দুর্গের ভিত্তি স্থাপন ও পোটনুর পরিত্যাগপূর্বক 
নুতন বিজয়নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়াঃ তথায় 
বাম করেন। উক্ত বিজয়-রাজের পূর্ব নাম আমরা 
অবগত নহি। 

১৭৫৬ খুঃ মন্নিয়র্‌ বুলী দক্ষিণাপথের নিজামের 
নিকট সরকারের শাসনকর্তীর সনন্দ পাইয়া, শ্ী-কা- 
কোলের দিকে আসিলে, বিজয়নখরের গজপতি-বিজয়- 
রাম-রাজ শ্রী-কা কোলের শাননকর্তা জাফর আলির 
সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, বুপীর বশে আনিয়। বব্বিলীর শানন- 
কর্ত1 রঙ্গরায়কে শাদন করিতে অনুরোধ ও বুদীও তদনু- 
নারে বব্দিলী আক্রমণ করেন । রঙ্গরায় অনেকক্ষণ দক্ষতা 
নহকারে ছুর্গদ্বক্ষা করিম্নাছিলেন, শেষে গ্রোলার আখাতে 
প্রাণত্যাগ করেন। মরিবার পুর্ধে তাহার আজায় রাজ- 
পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধকে অগ্নতে ভন্মীভূত কর! হইয়া- 
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ছিল। কোন বৃদ্ধার কৌশলে একটিমাত্র ছুপ্ধঘপোষ্য বালক 
রক্ষা পাইনাছিল। বব্বিলীধ্বংলের চতুর্থ রাত্রে বিজয়” 
রামরাজ আপন তাবুর মধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় সত রঙ্গ- 
রায়ের কোন £সনিক দ্বার নিহত হইয়াছিলেন। তাহার 
পিতৃব্য*পুজ্র আনন্দরাঞ তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
পর বৎসর খুনী হাইদ্রাবাদাভিমুখে প্রস্থান করিলে, 
আনন্দরাজ বিশাখপত্তন ফরাসিদ্রিগের নিকট হইতে 
কাড়িয়া লইয়া, কলিকাতা হইতে ইংরাজদিগকে 
আনাইয়া, ১২ই সেপ্টেম্বরে অর্পণ ও তাহাদিগের সহিত 
সন্ধি করিয়া, মস্লিপতৃন পর্যন্ত আগমন করেন। 
নিজাম সলাবতজঙ্গ ইংরাজ-মেনার গতিরোধ করিবার 
জন্য :আঁসিতেছিলেন। তাহারা মন্লিপত্বন অধিকার 
করিয়াছে শুনিয়া, তাহাদিগের গতিরোধ অসাধ্য মনে 
করিয়া, ইংরাজ-সেনানায়কের সহিত সন্ধি করেন । উক্ত 
সন্ধিতে ইংরাজের সমস্ত সরকারে একাধিপত্য পাইয়া" 
ছিলেন এবং ফরাপিদিগের প্রভুত্ব একেবারে উচ্ছিন্ন 
হইয়াছিল। মহারাজ নন্দরাজ ইংরাজ:নেনানায়কের 
নহিত অবশ্থিতি কর! নিষ্পয়োঁজন বিঞ্ণেচনা করিয়া, 
হ্বদেশীভিমুখে যাত্রা এবং রাজমহেস্ট্রীতে আনিয়া; বসম্ত- 
রোগে মানবলীল। নংবরণ করেন। এই আনন্দরাজ কর্তৃক 
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বিশাখপত্বনে ইংরাজ আধিপত্য পুনঃ গুতিষ্টিত* হইয়া" 
ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। তাহার সহধর্মিণী 
তাহার সহ-মরণপূর্বক সতীবূপে গুলিদ্ধ হইয়াছিলেন । 
তিনি নিঃলভ্তাঁন ছিলেন। অতএব ম্বত বিজয়রাম রাজার 
পত্রী চন্দ্রোদয়। পুনাঁপাটি রামভদ্ররাজের ছ্াদশবর্ষীয় 
দ্বিতীয় পুজরকে দত্তক গ্রহণ করিয়1, বিজয়রাম-রাজনাম 
গ্রদানপূর্বক নবরাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেওয়ান 
গন্ভলা আগ্লাজির সাহায্যে ও কৌশলে রাঁজমহেন্দ্রীতে 
নিজামের দরবারে তাহারে পাঠাইয়। দ্বেন। দেওয়ান 
নাবালক রাজাকে নিজামের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, 
বাৎসরিক দুইলক্ষ নব,ই হাজার উনষাটি টাক! পেশকাশ 
দিতে স্বীকৃত হইলে; নিজাম নাবালক রাজাকে রাজসনন্দ 
প্রদান করেন | তখন উভয়ে বিজয়নগরে গ্রত্যাবর্তন 
করিলেন । নীতারাম নামে তাহার এক জ্যেষ্ঠ ভাতা 
কৌশলে রাজকার্য্যের ভার লইয়া, আ'গ্লাজীকে দেওয়ান 
পদ্র হইতে দূর করিয়া দেন। ক্রমে ক্রমে তিনি আরও 
কয়েকটি জমীদারকে আপন বশে আনিয়াঁছিলেন । 
তিনি প্রজাপী্ভক হইয়। উঠিলে, সকলেই ভাহার উপর 
অসন্তুষ্ট হয় । উল্লিখিত কারণে তিনি ১৭৭৫ খুঃ অবসর 
লইয়া; নিংহাচল-ক্ষেত্রে আনিয়া! বাদ করিতে থাকেন | 
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এদিকে? কিছুদিন পরে মান্দ্রাজ-গবর্ণর রামবোল্ডের (১) 
অনুগ্রহে আপ্লাজী পুনরায় দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। এই সময়ে রাঁজন্ব ঠিক করিবার জন্য যে কমিগী 
হইয়াছিল, তাহার পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, তৎ- 
কালে রিজয়নগরের অধীনে বার হাজার একশত উনিশ 
জন সেন! ছিল এবং তাহাদ্দিগের বেতনাদিতে ছয় লক্ষ 
তের হাজার চারিশত আটানব্বই টাকা ব্যয় হইত। 
১৭৮৮ খুঃ রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে নয়লক্ষ টাকা 
বাৎসরিক পেশকাশ দিতে স্বীরুত হয়েন। সীতারামের 
অত্যাচারবশতঃ রাজন্ব আদায় হইত না॥। কাজেই 
পেশকাশ বাকী পড়িয়াছিল । অতএব ১৭৯৩ খুঃ মান্দ্রাজ 
গ্রবর্ণর বাকী পেশকাশ আদায় করিবার জন্য এই আজা! 
পাঠান যে,রাজ1 পেন্সন্‌ লইয়া মস্লিপত্তনে থাকিবেন । 
এই আদেশ কার্যে পরিণত করিবার জন্য ইংরাজসেন। 
যাইয়া, বিজয়নগরভুর্গ অধিকার করিলে, শীতারাম 
গবর্ণরের আদেশে পাচহাজার টাকা মাসিক বৃত্তি 
পাইয়া,মান্দ্রাজে গিয়া বান করিতে লাগিলেন । এদিকে 
বিজররাজ পদ্মনাভনামক স্থানে আলিয়া! ক্ন্তত্র যাইতে 
অসম্মত হইলে, লেপ্টন্তান্ট (২) কর্ণেল প্রেগার-গাসই 

ক হুজ্দচজন্ হে উজ্ঞ তচ্‌ জজ 
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তাহাকে বশে আনিবার জন্তঃ পদ্মনাভে আর্সিয়া উপ- 
স্থিত হন। ১৭৯৪ থুঃ ১*ই জুলাই তারিখে পদ্মনাভের 
পাছাড়ের সন্নিকট উভয় দলে ৪৫ মিনিট রীতিমত যুদ্ধ 
হইয়াছিল। রাজ! বিজয়রাম-রাঁজ অকুতোভয়ে ইংরাজ- 
সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়া, ম্ৃত্যুমুখে পতিত হইয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে, সেই সময়ে তিনি কুষ্ঠরোগে 
কষ্ট পাইতেছিলেন। অতএব সম্মুখসমরে প্রাণত্যাগ 
করিলে ন্বর্গবাদ হইবে, এই বিবেচনায় ইচ্ছাপুব্ৰক 
ইংরাজ-সেনার সছিত সম্মুখসমরে অগ্রনর হইয়াছিলেন। 

যুদ্ধের পূর্বে আপন অষ্টমবর্ষীয় নাবালক পুন্র নারায়ণ 
বাবুকে অনুজ্ঞা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তাহার 
ম্তভ্যুর পর ইংরাজদ্দিগের শরণাপন্ন হইলে, তাহার 
মঙ্গল হইবে । বিশাখপত্বনছুর্গের গবর্ণর চার্লস উকিলীর 
স্বাক্ষরিত অভয়-পত্র পাইয়া, নারায়ণ বাবু ইংরাজদিগের 
বশ্যতা৷ স্বীকার করেন । ১৮০২ খুঃ তাহার সহিত চির- 
বন্দোবস্তম্বরূপ পীচলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার টাকা পেশ- 
কাশ স্থির হইয়াছিল । ১৮১৭ খুঃ তিনি খণগ্রস্ত হইয়া, 
ইংরাজ গ্রবর্ণমেন্টের নিকট শতকর। ছয় টাক শুদে 
আপন জমীদারী বন্ধক রাখিয়া, বারলক্ষ টাকা লইয়া? 
খণপরিশোধ করেন। তৎকালে কালেক্টরের তত্বাবধানে 
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জমীদারীর রাজন্ব আঁদ'য় হইত 1 রাজ আপন বাৎ- 
সরিক ব্যয় জন্য ৮* অশীতি সহত্্র টাকা লইতেন। 
১৮২২ খুঃ নমস্ত দেন৷ পরিশোধ হইলে, নারায়ণ বাবু 
আপন হস্তে জমীদারীর ভার লর়েন। কিন্তু পুনরায় 
াচবররে সাতলক্ষ টাকা খণ করেন। ১৮২৭ খৃঃ 
কাঁলেক্টরের হস্তে আপন ই্রেটের তক্বাবধামের ভীর 
দিয়া, নিজের বাৎনরিক খরছ হিনাবে একলক্ষ টাক 
লইবার বন্দোবস্ত করিয়া, বারাখষী ধামে বাল করিতে 
থাকেন। তথায় তিনি প্রাসাদ ও গামোদোগ্যান নিম্াণ 
করিয়াছিলেন এবং দেবসেবায় অনেক টাক! ব্যয় 
করেন। সেই বাগানবাটি ও প্রাসাদ অগ্যাপি বিদ্যমান 
রহিয়াছে । ৯৮৪৫ খুঃ নারায়ণ বাবু ঝারাণলীধামে মানব- 
শীল। দংবরণ করেন । স্বত্যুকালে বারাণনীতে তাহার 
এগার লক্ষ টাকার অধক খণ ছিল। তৎকালে তাহার 
পুজ্জ গজপতি রাজের বয়ন বাইশ বতসরমাত্র হইয়াছিল। 
১৮৪৮ খ্ুং ইনি বারাণসী হইতে বিজয়নগরে গ্রত্যাবর্ভন 
এবং ১৮৪২ খুঃ জমীদারীর ভার আপন, হস্তে গ্রহণ 
করেন। তৎকালে নমস্ত দেনা পরিশোধ হস, তহবিলে 
ছুইলক্ষ বারহাজার নাতশত আটাইশ টাকা মজুত ছিল । 
১৮৬৩থুঃ ইনি মহারাজপদে প্রতিষ্টিত হইবার মনন্দ প্রাণ্ড 
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হয়েন। পরে কে, লিঃ এন্‌, আই, উপাধি লাভ “করিয়াঃ 
ইণ্ডয়ান্‌ গবর্ণমেন্টের লেজিস্লেটিভ্‌ কাউন্সিলের 
মেম্বর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অনস্তর ১৮৬৪ খুঃ মহারাজ 
উপাধি প্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ খুঃ দিলীর রাঁজনুয়যজ্ঞসময়ে 
১৩টী তোপ ও কে, সি, এস্‌, আই, উপাধিতে সম্মানিত 
হয়েন। 

অধিকন্তু, বুটীশ-রাজপ্রতিনিধি যে সকল রাজা- 
দিগের নাক্ষাৎ দর্শন প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য, তিনি 
তাহাদিগের মধ্যে অন্তর হইরাছিলেন। তিনি নিজ 
ব্যয়ে রাত], পুলঃ আবাদী দিখী; হান্পাতাল ও স্কুল 
তৈয়ার করিয়া দেন, বারাণনীতেও অনেক সদ্য 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা ও মান্দ্রাজে মুক্তহস্তে 
দান করিতেন। তিনি উদারপ্রকতির লোক ছিলেন ; 
লংক্ষত-ভাষা-চ্চায় উত্নাহ এদান ও পশ্িতদিগের 
যথেষ্ট লম্মান করিতেন। বিজয়নগরে অনেকগুলি বৈদিক 
পগ্ডিত অদ্ঠাঁপি রহিয়াছেন। ১৮৭৮খুঃ তিনিইহলোক পরি- 
ত্যাগ করিলে, তাহার পুন্র বর্তমান মহারাজ পুপাপাটি 
আনন্দ গজপিতি রাজ তাহার পদ্দে অভিষিক্ত হয়েন। 
১৮৮১ খুঃ ইংরাজরাজ উপাধি দিয়া, তাহাকে লম্মানিত 
ও ১৩চী লোক্যাল তোপ প্রদান করেন। 
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১৮৮২ খুঃ তিনি মান্দ্রাজ ইউনিভার্নিটির ফেলো রূপে 
নির্বাচিত হয়েন । এবং ১৮৮৪ খুঃ মাক্্রাজ-গবর্ণমেণ্টের 
লেজিন্লেটিভ্‌ কাউদ্সিলের অবৈতনিক সভ্যরূপে ও 
তৎপরে ইগ্ডয়ান্‌ গবর্ণমেণ্টের নভ্যরূপে নিযুক্ত হইয়া" 
ছেন । দুঃখের বিষয় তিনি পুভ্রমুখদর্শনে বঞ্চিত আছেন । 
ইনিও উদ্ারপ্রক্তির লোক, নৎকার্যে অনেক টাকা 
ব্যয় করিয়া থাকেন । 

সম্প্রতি ইনি মান্দ্রাজ-ভিকর্-হল*্নামক প্রাসাদের 
ব্যয়নির্বাহার্থ বিনা সুদে খণদ্দান করিয়াছেন । 

বেলা ৮ আট ঘটিকার সময় আমর বিজয়নগরে 
পৌছিয়া, জেনারেল ডেপুী কালেক্টর রায় বাহাদুর 
জগন্নাথ পাস্তলুর বাগীতে আতিথ্য স্বীকার করি । তিনি 
অতি যত্বনহকারে আমাদিগকে বিজয়নগরের দেখিবার 
উপবুক্ত স্থান নকল দেখাইয় দেন। প্রথমে আমরা 
উদ্যান এবং উদ্যানস্থ দ্বিতল অউ্রালিক] দেখিতে বাই । 
ইহ! দুস্থি রাজবাগি হইতে দুই মাইল দূরে হাইরোভের 
পূর্বদিকে অবস্থিত। বাগানপি অতি ৰ হতনা হইলেও, 
নানাবিধ পুষ্পর্ক্ষে সুশোভিত । এক্ষণে বাগানের প্রাতি 
পর্বববৎ বন্ধ নাই। অউ্রালিকাটি অতি ৰুহৎ। ইহারও 
মেরামত .ছিল নাঃ তবে ইহার বংস্কার হইতেছে 
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দেখিলাম এবং ইহা সজ্জিত করিবার নিখিত্ত মহারাজ 
নাকি পঞ্চাশ হাজার টাকার আস্বাব ক্রয় করিয়া- 
ছেন। এই উদ্যানের উত্তরে ও রাজপথের পূর্বদিকে 
রিসার্কড-গেম (১) করিয়া রাখা হইয়াছে । উদ্যান 
দেখিয়া আমর পরে পিপল্স্-পার্ক (২) (সাধারণ 
উদ্যান) দেখিতে আনিলাম । এই উদ্যানগি জুবিলি 
উপলক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । রাজা সুলভ মূল্যে জমী 
দিয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিগীর ব্যয়ে ইহা প্রস্তত 
হইয়াছে। তথা হইতে আমর! প্রধান রাস্তার উপর দিয়া, 
পানীয় ও ক্লুষিকার্স্যের জলের উপযোগী দুইটি ব্‌হৎ 
দিঘী দেখিয়া প্রত্যাগমন করিলাম । রাস্তাগুলি অত্যন্ত 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন, অধিবাসীর সংখ্যা পঁচিশ হাজার 
এবং আয় প্রায় কুড়ি হাজার টাক। হইবে । 

'আহারান্তে রামতীর্ধদর্শনে গমন করি । ইহ] বিজয়- 
নগর হইতে ৭ মাইল দূর হইবে। চারি মাইল দূরে একটি 
নদী পার হইতে হয় | এই স্থান শ্বামী-বনবাস-রাম নামে 
প্রসিদ্ধ । গ্রৰাদ আছে যে, রামচক্ত্র চতুর্দশ বসর পিতৃ- 
নত্য পালন করিবার দময়ে, এই স্থানে বিয়া কিছু 


সা শা বস 





পপ পাপা পিপিপি 
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দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্টিরও 
ঘবাদশ বৎসর বনবাসকালে পদ্মনাভনামক স্থানে ছয়মাস 
অবস্থিতি করেন এবং যে স্থান এখন রামতীর্ঘথ বলিয়। 
বিখ্যাত, তথায় রামচন্দ্র বনবাসপলময়ে আনিয়াছিলেন । 
ইহ! শুনিয়।, উক্ত স্থানে পাথরের শিলার উপর রাম সীতা 
এবং লক্ষ্মণ মুগ্ডি প্রেতিষ্টিত করিয়া পৃক্জা করিয়াছিলেন । 
তাহার পর হইতেও পুজা চলিতেছিল। ঘোর কলিতে 
অরাজক উপস্থিত হইলে, অনারটি হয় এবং সকল প্রতি- 
বানী তথা হইতে পলায়ন করে । তজ্জন্য রামতীর্থ ক্রমে 

জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বিগ্রহও মাটিঢাকা পড়ে । বিজয়নগরের 
পূর্ন রাজা সীত্তারাস্চন্ত্ের স্বামী স্বপ্নে প্রত্যক্ষ হইয়া, 
পুনঃ স্থাপন করিতে প্রত্যাদদেশ করিলেঃ তিনি জঙ্গল 
কাটাইয়। বিগ্রহ প্রাপ্ত হন । এবং অক্িকটস্থ হ্রদের ধারে 
উচ্চ স্থানে মন্দির নিম্মীণ ও বিগ্রহ স্থ।পনানন্তর নিত্য 
সেবার বন্দোবস্ত করিয়া, বৰান্ষণ-পল্লী নিম্মাণ করেন। 
দেবসেবার নিমিত্ত যে ভূম্পত্তি দিয়াছিলেনঃ এক্ষণে 
তাহার আয় ৭ সাত হাক্গার টাকা । গ্রাত্যহ প্রাতে 
৬ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে দশ 
ঘটিকা পর্য্যন্ত পুজা হইয়া থাকে এবং প্রতিদিন এক মণ 
চাউলের ভোগ হয় । ভোগাস্তে বান্ষণ ও আগন্তক 
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যাত্রীর! প্রপাদ পাইয়া থাকেন। ঠবশাখ শুরু পঞ্চমী 
হইতে পৃণিম। পধ্যন্ত কল্যাণ উত্সব হইয়া থাকে, ও 
কন্ঠামাসে চিত্রানক্ষত্রে আরম্ভ হইয়।, দশদিবসব্যাপী 
বন্ধোৎসব সমাহিত হয় এবং ধনুমাসে শুরু একাদশী 
হইতে একমাসব্যাপী অধ্যয়নোত্সব হইয়া থাকে । 
তৎকালে চতুর্বেদ, অষ্টাদশ-পুরাণ, মহাভারত ও 
রামায়ণ পূর্ণ পাঠাদ্দি হয় । বিজয়নগরের ভূতপূর্বব দেও- 
যান জগন্নাথ রাজ সাহেব মন্দিরের বহিঃপ্রাকার নিম্ধমাণ 
করিয়া দ্বেন। পূর্বোক্ত নীতারাম চন্দ্র কোন্‌ সময়ে 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা বল! যায় না। তবে 
পুসাপাটি মাধব বন্মার পুন্ত্র নীতারাম চন্দ্র ১৬৯০ খুঃ 
ইজারাদাররূপে পোটনুর নামক স্থানে বান করিতেন । 
নেই হিসাবে ৩ শত বৎসর পুর্বে স্বামীর পুনঃ স্থাপন 
হইয়াছে বল! যাইতে পারে মাত্র। মন্দিরের সম্মুখে 
ৰান্ধণষ্ট্রাটের উভয় পার্থে অঙ্টক ও বেদপাঠক ৰ্বান্ষণ- 
দিগের বান। উক্ত বান্গণদিগের অবস্থা মন্দ নহে। 
সন্ধ্যার প্রাক্কালে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলাম । 
পরদিবস প্রাতে সর ক্যান্টনৃমেন্ট এবং বড় দীঘী 
দেখিতে যাইলাম ! ছুর্গের পশ্চিমে দুই মাইল দূরে 
ক্যান্টন্মেন্টে একদল কাল] পিপাই থাকে । তথাকার 
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রাস্ত! অতি প্রশস্ত ও পরিক্ষার । দুর্গের দক্ষিণ দিকে 
বহৎ আবাদী দীঘি। সেই দীঘির পশ্চিম পাড়ে 
পূর্বোক্ত পিঃ জগন্নাথ রাজ ১৮ ঘর ৰান্ষণকে বাদ 
করাইয়াছিলেন। 

অপরাহ্ছে ভুর্গমধ্যস্থ রাজপ্রানাদ দেখিতে গিয়া 
ছিলাম ॥ পূর্ধর্দকম্থ একটিমাত্র ছুর্গপ্রাচীরে প্রবেশদ্বার 
তাহাও অগপ্রশস্ত। লম্মুখে প্রাঙ্গণ, মধ্যস্থলে দ্বিতল 
বহৎ অউ্রালিক] । উহা নৃতন গ্রকরণে সজ্জিত। গ্নেজ 
দরজায়, পেনেল দরজায়, প্রত্যেক আরনায় ও আম্্‌- 
বাবে মহারাজের নামের আছ্যক্ষর ইংরাজিতে অঙ্কিত 
রহিয়াছে। এই সকল আন্বাব ফরমাইস্‌ দিয়! বহু ব্যয়ে 
নির্মিত হইয়াছে। নিন্ততলের ৰূহৎ দালানে মহারাজের 
লাইব্রেরি, ৰনুমূল্যের মেহগ্রি কাষ্ঠের আল্মায়রাতে 
অনংখ্য পুস্তক নজ্জিত রহিয়াছে । এই লাইব্রেরিতে 
সাধারণের বিশেষ কিছুই উপকার নাই। এই হলের 
দক্ষিণদিকে মহারাজের বনিবার কক্ষ । তথায় তিনি 
কদাচিৎ আইদেন। উপর তলের ৰুহৎ দালানে 
বৈটকৃখানা। তৎপার্খে বিলিয়ার্ড-রুমঞ্জ এই ব্‌হৎ 
অট্রালিক! ৰহুমূল্য আন্বাবে নজ্জিত। দেশীয় কেহ 
ইহাতে বলিতে পান নাই। বর্তমান জেনারেল ডেপুটি 
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কলেক্টর কোন সময়ে তাহার কোন বন্ধুকে রাজ- 
ভবন দেখাইতে লইয়। গিয়া, ভ্রমবশতঃ চেয়ারে বসিবা” 
মাত্র, উপস্থিত রাজকম্্চারী নিষেধ করিয়া, তাহাকে 
উঠিতে কহেন ও রাজাজ্ঞা জ্ঞাপন করাইয়৷ দেন। 
উক্ত ব্যাপার তাহারই মুখে গুনিয়াছি । এই অট্টা- 
লিকার দক্ষিণদিকে ৰ্‌হৎ অন্দরমহল, তাহার একপার্ছে 
মহারাজের নিত্য বসিবার স্থান । পুর্ঝদ্দিকস্থ দুর্গ প্রাচী- 
রের ভিতর ও ফটকের বামভাগে একসারি গুদাম" 
ঘর। মহারাজের অস্ত্রাগারে বন্দুক, বললাম, পিস্তল, 
তরবারি, ছোর1, আশাসোটা, ঘোড়া হাতী চড়িবার 
দেশীয় জিন্‌, হাওদা, ধূমপানের করনি নল্‌ ইত্যাদি 
সরগুমাদি সজ্জিত রহিয়াছে । উত্তর ও পশ্চিম প্রাচী- 
রের ধারে একপারিতে কাছারি ঘর। অট্রালিক! 
প্রাচীরের মধ্যস্থলের প্রাঙ্গণচী উদ্ভানরূপে পরিণত 
হইয়াছে । ৰ 

ভূতপূর্ব মহারাজ একটি কলেজ, আট স্কুল, দাতব্য- 
চিকিৎনালয় ও কয়েকটি ছত্রবাগী প্রতিষ্ঠা করেন। 
কলেজবিভাগ্নে চন্তিশটি এবং স্কুলবিভাগে ছয়শত বালক 
অধ্যয়ন করিতেছে | এতদ্ব্যতীত, একটি মিউনিসি- 
প্যাল স্কুল ও দুইটি প্রাইভেট স্কুল আছে। আটদ্কুল 
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বাটিতে "এক্ষণে মোডাওয়াটার ও বরফ প্রস্তত হইয়া 
থাকে । বিজয়নগরে ক্যাদ্টনৃমেন্টের অল্টেয়ারের ও 
ভীমলি পত্তনের ইংরাজ অধিবাসীরা বরফ ও এরিয়েটেড 
ওয়াটার ব্যবহার করিয়া থাকেন বলয়!) গত বৎসর 
খরচ খরচ! বাদে পনর শত টাকা লাভ হইয়াছিল । 
নহরে জলের সমাবেশ করিয়া! দিবেন বলিয়া, মহারাঙ্গ 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা কার্যে পরিণত 
হইলে, তাহার রাজধানীর বিশেষ উন্নতি হইবার 
মভ্ভাবনা । বিজয়নগরে দেখিবার উপযুক্ত বিশেষ 
কিছুই নাই। 


বিজয়বাড়া । 


এ 


আমর বিজয়বাড়ায় প্রায় ডুই বৎসর অতিবাহিত 
করি । ইহা বর্তমান কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত “বিজয়বাড়” 
গ্রধান নগর, রুষ্ণ। নদীর বাম তীরে ইন্দ্রকীলাদ্রি নামক 
পাহাড়ের পূর্দিকের উপত্যকায় অবস্থিত । কেহ 
কেহ কহিয়া থাকেন, এই নামটি বিছা (বৃশ্চিক ) ও 
বাড়া (স্থান )। অথব। বিছু হিন্ডুররশ্চিক ও বাড়া শক্দের 
অপভ্রংশ মাত্র । নগরটি পর্বতের উপত্যকায় বলিয়া 
সর্বদাই বৃশ্চিকের উপদ্রব হইয়। থাকে । অপরে কহেন, 
ইহ] বিজয়বাড়ার অপভ্রংশ। যে কয়েকটি প্রস্তরখোদিত 
অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকল গুলিতেই 
বিজয়বাড়। শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । 

পর্ধতটি ইন্দ্রকীলাদ্রি নামে অভিহিত। সকলেই 
অবগত আছেন মে, তৃতীয় পাগুব অঞ্জুন ইন্দ্রকীলাদ্রি- 
নামক পাহাড়ের উপর দেবদেব মহাদেবের উদ্দেশে 
তপস্যা করিয়াছিলেন ৷ তথায় কিরাতরূপী মহাদেবের 
সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ততপরে মহাদেব অজ্জুনের 
যুদ্ব-কৌশলে অতীব গ্রীতি লাভ করিয়া, পাশুপত অস্ত্র 
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পরদ্দান করেন। অঞ্জনের দশ নামের মধ্যে অন্যতর 
নাম বিজয় । এখানে লোকের বিলক্ষণ বিশ্বাস যে, 
তৃতীয় পাৰ বিজয় এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতেই মহাদেবের 
তপস্য1 করিয়াছিলেন এবং তাহারই নাম হইতে বিজয়- 
বাঁড়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তাহারা আরও কহিয়া 
থাকেন যে, পাগুবেরা বনবানসের অধিকাংশ সময়ই 
দাক্ষিণাত্যে ছিলেন এবং যৎকালে বিজয় তপস্যার্থে 
গমন করেন, অপর পাগুবেরা পছ্ছনাভনামক পাহাড়ে 
শীকৃষের আদেশে নুনাধিক ছয় মাস বান করেন। 
( পদ্মনাভের বিবরণ দেখ ) এই লোক-গ্রবাদ কতদূর 
সত্য, জানি না । লোকের বিশ্বাস যে, এই ইন্দ্রকীলাদ্রির 
সব্রোচ্চ দেশে বাটীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া 
যায় । তাহার একটিতে বিজয় তপন্যা করিয়াছিলেন । 
তাহারা কহেন যে, ক্ৃষ্তানদীর তীর পুণ্যভূমি বলিয়া 
এই ইন্দ্রকীলাদ্রিতে ও নিকটস্থ অন্য পাহাড়ে অনেক 
সিদ্ধ খষি বাদ করিতেন । এখনও রৃদ্ধেরা কহিয়! 
থাকেন যে, তাহারা শৈশবে দুই একটি নলাধুকে ইন্দ্র 
কীলান্ররি পাহাড়ে থাকিতে দেখিয়াছেন।* পাহাড়ের 
গ্রায়ে সাধুদিশের থাকিবার উপযুক্ধ গোটাকয়েক ক্ষুদ্র 
গহ্বরও দৃষ্ট হইয়া থাকে । গৌদাবরী দ্েলার আবগারি 
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সপরিন্টেণ্ডেট রেডেম-ধর্্শরাও-নাইডুগারুর সহিত 
সম্প্রতি সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহার বয়ঃক্রম ৫ বৎসর । 
তিনিও কহিলেন যে, তাহার ১২ বৎনর বয়ঃক্রমকালে 
তিনি তাহার খুল্পতাতের নহিত বিজয়বাড়ায় আনিয়া 
ছিলেন । সেই সময়ে নাধু নকল ইন্দ্রকীলাদ্রিতে বাদ 
করিতেছেন শুনিয়া, কৌতুহলব্শতঃ তাহা দেখিবার জন্য 
কয়েক দ্বিবন উপযৃর্যপরি যাতায়াত করিয়া, একটি সাধু 
দর্শন করিয়াছিলেন এবং তদুপলক্ষে যতদিন এখানে 
ছিলেন, প্রত্যহ দেই পাধুকে দর্শন করিতে যাইতেন। 
পুরাণে কৃষ্ণ পুণ্যনদ্রী বলিয়া কথিত না হইলেও, 
এপ্রদেশে ইহ! পুণ্যনদী বলিয়। বিশ্রুত। ক্লুঞ্া-প্রেসের 
ম্যানেজার গোবিন্দরাজ-রামাপ্লাগার কৃষ্ণা-মাহাক্ব্যের 
দুইখানি পুরাতন পু'ধি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং তাহ! 
মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন । উহ ব.ন্াও-পুরাণের অন্তর্গত 
ও ১২চী অধ্যায়ে নমাণ্ত। যাহাই হউক, রুষ্গ একটি 
পুণ্যতীর্ঘ। গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে যে চন্দ্র গ্রহণ হইয়! 
গিয়াছে, তুদুপলক্ষে যু লোক দূরদূরাম্তর হইতে রেল- 
পথে আলিত্া, কৃষ্ণায় মান করিয়াছিল ॥ শিবরাত্রি 
উপলক্ষেও বছুদূর হইতে লোক আসিয়া, কুষ্ধায় গান 
করিয়া, মহাদেব মল্লেশ্বরের ও আমরস্বা-মন্ত্েশ্বর স্বামীর 
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পূজা ও রথোত্সৰ দর্শন করিয়। থাকে । সে যাহা হউক, 
মহাভারতের লিখিত বিবরণ দৃষ্টে, যে ইন্দ্রকীলাদ্রিতে 
ভূতীয় পাগ্ডব তপস্ঠ' করিয়াছিলেন, তাহ! হিমালয়ের 
উত্তরদিকে বলিয়। প্রতীয়মান হয় | থা, 
“ততঃ প্রদক্ষিণৎ কৃত্বা ভ্রাতৃন্‌ ধৌম্যঞ্চ পাগুবঃ | 
প্রনতিষ্ঠত মহাৰাহুঃ প্রগৃহ্ রূুচিরং ধনুঃ ॥ ৩৬ ॥ 
তন্ত মার্গাদ্রপাক্রামন্‌ সর্বভূতানি গচ্ছতঃ | 
যুক্তশ্যৈন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্ত শুন্সিণঃ ॥ ৩৭ ॥ 
সোইগচ্ছৎ পর্কতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্‌ ॥৩৪॥ 
দিবাৎ হৈমবতৎ প্রণ্যৎ দ্েবজুষ্টৎ পরভ্তপঃ 
অগচ্ছৎ পর্বতৎ পুণ্যমেকাহ্ৈৰ মহামনাঃ 
মনোজবগতিভূত্বা যোগযুক্তো যথানিলঃ ॥ ৩৯ ॥ 
হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ। 
অত্যক্তামৎ শুভূর্গাণি দিবারাত্রিমতক্দ্রিতঃ ॥ ৪* ॥ 
ইন্দ্রকীলং সমানাগ্ ততোহতিষ্টদ্ধনঞ্জয়ঃ । 
অন্তরীক্ষেইতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদ” ॥ ৪১ ॥ 
ইহার পর ৩৮ অধ্যায় দেখিবেন ! 
এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক যথাঃ £ 
«“ভগবন্‌ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্ঘন্ঞাক্রিষ্টকম্দণঃ | 
বিস্তরেণ কথামেতাং যথাস্ত্রাগ্ুপলন্ধবান্‌ 8" 


শর 
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তন্তযশ্লোক বথা,-বৈশম্পায়ন উবাচ। 
“তচ্ছ বা শর্বরবচনম্বষয়ঃ সত্যবাদিনঃ | 
প্রাহ্ইউমনসে! জগ্ম্থা স্বান্‌ পুনরালয়ানূ ॥” 

ইহার পর ৩৯ অধ্যায় ১ম শ্লোক । 
“গতেষু তেযু বর্কেষু তপস্থিষু মহাত্সন্থু । 
পিনাকপাণির্ভগবান্‌ নর্ধপাপহরে। হরঃ ॥৮ 
অন্তাশ্লোক যথা» 


“পরিঘজ্য চ ৰাহুভ্যাং প্রীতাত্বা! ভগবান্‌ হর । 
পুনঃ পার্থং সাস্তবপুর্কমুবাচ বৃষভধ্বজঃ” ॥ 

ইহার পর ৪০ অধ্যায়ের ১ম শ্লোক বথা১”- 
“নরম্ত্বৎ পুর্ধদেহে বৈ নারায়ণনহায়বানূ। 
বদর্য্যাৎ তগ্তবানুগ্রং তপো! বর্ষাযুতান্‌ বহুন্‌ ॥৮ 
অলন্তযক্লোক যথা” 


“ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা 
সহোময়া নিততটনানুকন্দরম্‌ | 
. বিহায় তং পতগমহিসেবিতং 
॥ জগাম খং পুরুষবরস্ পশ্যতঃ ॥% 


তৃতীয়-পা শুব-সন্বন্ধে লোকপ্রবাদ সত্য ন৷ হইলেও, 
বিজয়বাড়া যে অতি পুরাতন নগর, তাহার আর সন্দেহ 
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নাই । “রুষচা নদীতে “আনিকট* (১) করিয়া, ১৮৩৯ 
হইতে ১৮৫ সালে উহ্বার উভয় তীরে পয়ঃগ্রণালী 
প্রস্তুত এবং উহার হেড অক্ষিস ( মূলকার্ষ্যস্ান ) বিজয়- 
বাড়াতেই হইয়াছে । এখানে ক্ষার উভয় তীরে পর্ধত 
থাকাতে এবং উহার পরিমর ৩৮৬ ফুটমাত্র বলিয়া, 
আনিকটের বাঁধ ইন্দ্রকীলাদ্রির নিকটেই রহিয়াছে । 
বিজয়বাড়ার তীরে পয়ঃগ্রণালী ও বেনিনূলক অর্থাৎ 
কপাটে কল প্রস্তত করিবার মময়ে গাীর ভিতর 
কয়েকটী কুপ, একটি প্রস্তরময় প্রাচীর এবং ৰন্ুবিধ 
হিন্-দেবমৃত্তি পাওয়া গিয়াছে । সেই সমস্ত অগ্যাপি 
লাইব্রেরি হাউসের কম্পাউণ্ডে (পুস্তক!লয়-গৃহের 
চন্্রে) রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি ৰুহৎ লিঙ্গের 
অধোদিকে বন্ধার মৃত্তি ও ভর্ধাদিকে বিস্তর মৃত্তি অঙ্কিত 
রহিয়াছে | উহ! লিঙ্গপুরাণোক্ত ব.ঙ্ধা ও বিষুঃ কর্তৃক 
লিঙ্গের আদি অন্ত নিদ্ধীরণের চিত্র । এতদৃব্যতীত; 
একটি নরনিংহ স্বামীর মুত্তি ও একটি প্রস্তরফলকে 
হনুমানের মৃত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। কয়েরগী ঝাড় ও 
একটি বহুত নন্দিমূর্তিও আছে। উক্ত মূত্তিগুলির অধি- 


(১) কুঁধিকাধ্যের হৃবিধার জন্য নদী প্রভৃতি হইতে পরঃপ্রণালীযোগে 
জল আনিয়া স্থলবিশেষে একত্র জা করিয়া রাখা । 
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কাংশই গ্রেনাইট অর্থাৎ পাংশুবর্ণের প্রস্তরবিশেষে 
নিশ্দিত। নিজাম রেলওয়ের দ্রব্যাদি নাসাইবার ডকের 
সরিকটে এসুরখালের দক্ষিণ তীরে নীলবর্ণ প্রস্তর 
নিশ্মিত একটি ভগ্ন নন্দীমূর্তি পড়িয়া রহিয়াছে । শুনি- 
লাম» তাহাও খাল খনন করিবার সময়ে ভূগর্ড হইতে 
পাওয়া গিয়াছে । বর্তমান নিজাম রেল-ট্রেশন-বাগীর 
ভিত্তি খননকালে ভূগর্ভমধ্যে মন্দিরের শিখরদেশ দৃষ্ট 
হইয়াছিল । বকিংহামগেটনামক পল্লীতে এই বদর 
অলপতি জানকীরাম আহইয়ার গারুর নুতন বাগির 
প্রাঙ্গণে একটি কুপ নির্টিত হইয়াছে। নেই কুপটি ৩১ 
ফুট গভীর । তাহ! খনন করিবার সময়ে একটি পুরাণ 
দেওয়াল দৃষ্ট হইয়াছিল । এই সমস্ত দেখিয়া একপ্রকার 
শির করা যাইতে পারে ষে? পুরাকালে এই বিজয়বাড়া 
একটি বধ্ধিষ্ঠ নগর ছিল । কুষ্ণ1 নদীর পলিতে ক্রমে 
চাপ] পড়িয়া! গিয়াছে । কেহ কেহ অনুমান করেন 
যে, এ নগরটি অতি বিস্তীর্ণ ছিল । তখন কৃষ্ণা ইন্দ্র" 
কীলাদ্ির উত্তর দ্দিক দিয়া বহিত ;--এখন যেস্থান দিয় 
বুডমেরু' নামক নন্দী প্রীবাহিত হইতেছে । লোকে 
কহিয়। থাকে; কৃ পুর্বে এ স্থান দিয়া বহিত.; কোন 
কারণবশতঃ তাহার গতির পরিবর্তন হই, উক্ত অদ্রির 
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দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া বহিতে থাকিলে, ক্রমে পুরাতন 
পুরীটি পলিমাটির ছারা ঢাকিয়া যায়। তু-তত্ববিদেরা 
স্থির করিয়াছেন, এক সময়ে সমুদ্র এই পাহাড়ের যন্্ি- 
কটেই ছিল। ক্রমে কুষ্ণা-নদী প্রতিবর্ষায় পঞ্চিল জলের 
সহিত যে পলি আইসে, তাহ! দ্বার সাগর-গর্ভ পুণ 
করিয়া, পাগরকে ৪৭ মাইল দূরে অপসারিত করি" 
য়াছে। তাহার! আরও কহেন যে, এই কার্য্যে ৫*** 
হাজার বৎসরের অধিক সময় লাখিয়াছে 1 ইহ] বিচিত্ 
ঘটনা নহে 2 বলদেশেও অনেক স্থানে নদীর গতি এক 
স্থান হইতে অপর স্থানে গিয়াছে । কলিকাতার নন্লিকট 
ত্রিবেণী হইতে সাঙ্জরাল্‌ পর্য্যন্ত সরন্বতী নদী প্রবাহিত 
হইত এবং তাহা দিয়া ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে 
পটুগিজ ও দ্িনেমার বণিকেরা হুগলি এবং টু*চুড়ায় 
যাতায়াত করিত । ইংরাজেরা কলিকাতায় বন্দর স্থাপন 
করিয়া, খিদিরপুর শাম্বরাল পর্যন্ত একটি খাল খনন 
করিবার পর ত্রিবেণী হইতে সরনতী ও খিদিরপুরের 
দক্ষিণে গঙ্গা! মজিয়। গিয়াছে । এই ব্যপার সগুদশ 
শতাকধার শেষভাগে ঘটিয়াছে। 

আবার, বন্গপুত্র এক সময়ে ময়মনসিংহের উপর 
দিয়া প্রবাহিত হইত | এখন উহা ময়মনমিংহ হইতে 
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৬* মাইল পশ্চিমে প্রবাহিত হইতেছে । এবিষয়ে একটি 
প্রবাদ আছে যে, ৰক্গপুত্রের জলে উভয় তীর প্লাবিত 
হইত বলিয়া, তীরের অনতিদূরে উহার একটি প্রতি- 
রোধক (7১:০65০056 ) বীধ ছিল। এক সময়ে বানের 
জল সেই বীধের মুখ পর্য্যন্ত বাইলে, কোন অদৃরদশী 
ব্যক্তি সন্ধ্যার পরে গোপনে এ বাধের এক অংশ দা 
হার] কাটিয় ঘুনি বসাইয়া আইসে। পরদিন প্রাতে 
দেখিল যেঃ সেই স্থান দিয়া নদী প্রবাহিত হইতেছে । 
ক্রমে সেই আ্োত পুর্বাভিমুখে যাইয়া, তিস্তা-নদীতে 
মিলিত এবং দক্ষিণবাহী ও পদ্মার সহিত বব্যুক্ত হইম্না, 
বঙ্গোপনাগরে পতিত হয় । সেই অবধি যে স্থান হইতে 
বন্ধপুত্র পশ্চিমবাহী হইয়া তিস্তায় মিলিত হইয়াছে? 
তাহা দা-কোবা নামে কথিত হইয়া থাকে । জৈন পরি- 
ত্রাজক হিয়নুনিয়ান্‌ ৬৪০ অবে বঙ্গোপসাগরতীরে তাম্র- 
লিপ্ত ( তমলুক ) দেখিয়াছিলেন | সমুন্্রতীর এখন তথা 
হইতে ২* মাইলের অধিক দূর হইবে । অতএব নদীর 
মুখে সমুদ্রতীর সদাই হটিয়া যাইতেছে দেখা যায় । 
পূর্বোক্ত ইউন্দ্রকীলাদ্রি খোদিত অনুশাসনেও উক্ত 
নামে অভিহিত হইয়াছে। মিষ্টার রবার্ট দিবেল্‌ 
(99৮9]] ) অনেক দ্রিন এই জেলার কলেক্টর ছিলেন 
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এবং তৎকালে অনেক গ্রত্ুতত্ব অনুসন্ধান করিয়াছিলেন 
তিনি অনুমান করেন যে, ইন্দ্রকীলাদ্রির গাত্রে যে সকল 
কাটিং অর্থাৎ খণ্ডিত অংশ দৃষ্ট হয়, তথায় পুর্বে বৌদ্ধ- 
মঠ ছিল । চীন-পরিব্রাজক হিয়ন্‌.নিয়ন ৬৩৯ অন্দে উহা 
পরিদর্শন করিয়াছেন ॥ ততৎকালে তিনি উক্ত পর্ধতে 
আরও দুইটি মঠ দেখেন। তন্মধ্যে তিনি একটিকে পুর্ধ-মঠ 
ও অপরটীকে পশ্চিম-মঠ নামে অভিহিত করিয়াছেন । 
সেই হিসাবে ৰোধ হয়, ম্বদ্গর্ভস্থ পুরীগী “বেঙ্গি' হইবে । 
আরও ৰোধ হয়, ৬০৫ অব €বেঙ্গি' রাজ্য কুজা-বিধুঃ- 
ব্ধনকর্তৃক নষ্ট হইবার সময়ে কৃষ্ণার পলি মাটিতে ঢাকা! 
পড়িয়! গিয়াছে । করগোরন বাহেব অনুমান করেন 
যে, যৎকালে হিয়নৃসিয়ন্‌ অমরাবতীসন্দর্শনে আইসেন, 
সেই সময়ে বিজয়বাড়া পুরাতন “ধনকাচুর রাজ্যের 
রাজধানী এবং অমরাবতী ধন্মসন্বন্ধীয় রাজধানী ছিল । 
তাহার মতে উক্ত রাজ্যের পরিসর লহম্র মাইল এবং 
উহা পশ্চিমে গুলবার্ক ও পেন্ন [কোগা, পুর্বে বজোপ- 
সাগর, দক্ষিণে নেল্তুর এবং উত্তরে খোদ্দাৰরী ও অন্ধ." 
কলিক্ক রাজ্য পর্য্যন্ত বিভূঁত ছিল । উহান্র রাজা বৌদ্ধ- 
মতাবলম্বী ছিলেন । এখন অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষ 
এখান হইতে প্রায় ২* মাইল অন্তরে কৃষ্ণানদীর ধারে 
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“সত্বেনাপল্লী' তালুকে দৃষ্ট হয় । রুষ! জেলার ইতিরত্তে 
কুজা বিষুতবর্ধন কর্তৃক গ্রাতিষ্ঠিত চালুক্যবংশীয় রাজা - 
দিগের বিবরণীতে দুইবার বিজয়াদিত্যেয় নাম দৃষ্ট হয় | 
সম্ভবতঃ এই ছুই বিজয়াদদিত্যের মধ্যে অন্যতর করুক 
ইন্দ্রকীলাদ্রির উপত্যকায় নৃতন নগর প্রতিষ্টিত হইয়া- 
ছিল এবং তাহারই নামে উহা অভিহিত হইয়াছে । 
যাহা হউক, মিটার ঘিবেলর মতে পুরাতন সহরটি 
বেঙ্গি দেশের রাজধানী ছিল । ৬০৫ অন্দে কণ্যাঁণপুরের 
রাজ] সত্যা শ্রয়-বল্পভদ্রের কনিষ্ঠ কুজ] বিষুঃবদ্ধন পল্পভ- 
বংশীয় রাজ্জাদিশের নিকট হইতে বোর্গ অধিকার 
করিয়া, পূর্ব চালুক্য রাজবংশ প্রাতিষ্ঠা করেন । তাহার! 
৬০৪ হইতে ১০২৩ অব পধ্যন্ত নেলুর ও কৃষ্ণা জেল 
শাসন করিয়াছিলেন । ১০২৩ অন্ধে চোঁলবংশীয় রাজা 
রাজনরেন্দ্র চালুক্যরাজদিগকে পরাস্ডুত করিয়), চোল- 
বংশ স্থাপন ও ১২২৮ অব্দ পর্যযস্ত “বেঙ্গি' শান করেন। 
পরে উক্ত অব্ধে বরঙ্গলের কাকতিয়৷ রাজার চোল 
রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া, ১৩২৩ অন্দ পর্যন্ত 
বেঙ্গিদেশ শাসন করিয়াছিলেন 1 ১৩২৩অবে শেষ রাজা 
গ্রভাপরুদ্তর দিল্লীর সম্রাট কর্তৃক পরাভূত ও বন্দি হইয়া, 
দিলীতে প্রেরিত হইলে “বেগগু-বিড়র' পুলয়-বেমা- 
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রেড ভী, নুযোগ পাইয়া, স্বাধীন হইয়া, পুরাঁণ বেঙ্গি- 
রাজ্য অধিকার করিয়া, বর্তমান মেল্তুর ও কৃষ্ণা জেলার 
রেডডীরাজবংশ স্থাপন করেন । উক্তবংশীয়েরা ১** 
শত বৎসর পর্য্যস্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । তাহাদিগের 
নাম নিলে প্রদত্ত হইল $-- 


পুলয়বেমা রেডডী ১৩২৮ হইতে ১৩৩৯ 
অনুবেমা রেড ডী ১৩৪০ £% ১৩৬৯ 
আলিয়! বেমা রেড্‌ভী ১৩৭০  % ১৩৮১ 
কুমারগিরিবেম। রেভ্ভী ১৩৮২ £% ১৩৯৪ 
কুমতীবেঙ্করেডডী ১৩৯৬ ৯ ১৪২৩ 
রাকারেমারেডডী ১৪২৪ % ১৪২৮ 


পুলয়বেমারেড.ডী কোণ বিডুদুর্গে থাকিয়া, রাজ্য 
শানন করিতেন । বেল্পমকোণ্ডা, বিনুকো্ডা, নাগার্জুন- 
কোগ্ডা প্রভৃতি কয়েকটি দুর্গ তাহার অধীনে ছিল। 
তাহার ভ্রাতা বা উত্তরাধিকারী পূর্বে রাজমহেন্ছ্রি, 
দক্ষিণে কাঞ্ধীপুর ও পশ্চিমে গ্রীশৈল পর্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন । তিনি কোণ্ডাপক্ীর পার্কতীয় 
দুর্গ নিম্মাণ করেন এবং অমরেশ্বরনামক্ স্থানে প্রাপ্ত 
১৩৬১ অব্দের একটি অনুশাননে বিজ্ঞাপিত করিতেছে 
ষে? রায়চুর দুর্গও তাহার অধীনে ছিল এবং তিনি অমরা- 
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বতীর দেবালয়ের সংস্কার করেন, শ্রীশৈলতীর্থের সেতু 
গ্রস্তত করিয়! দ্রিয়াছিলেন ও বরঙ্গলের রাজা দিকে 
সমরে পরাভূত করিয়াছিলেন। শেষ রেডডী রাজা 
রাকাবেমা রেডড়ী ১৪২৮ অন্দে চৌধুরী এক্সগ্ন নামে 
কোন ভৃত্য কর্তৃক নিহত হইলে, সেই বংশের ধ্বংস হয় । 
তখন হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উড়িষ্যার গজ-' 
পতি রাজার] কৃষ্ণা জেলায় আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন। রাজা কোপিলেশ্বর গজপতির নামে “ম্ুজবীডুর' 
অন্তর্গত কোপিলেশ্বরপুর নামে গ্রাম প্রতিষ্টিত আছে 
এবং তাহার উত্তরাধিকারী বিদ্যাধর গজপতির নামেও ' 
বিদ্যাধরপুর নামে আর এক গ্রাম নংস্থাপিত হইয়াছে । 
তিনি কোগাপ্লীর নিকটে একটি কুপও নিম্মীণ করেন। 
তাহার স্ত্রী ভবানক্ষার নামে ভবানীপুর ও কন্তাদ্ধয় 
মতিয়ালম্মা ও পদগ্যার নামে মতিয়ালম্মাপাড, ও পৈছুর 
পাড়নামে গ্রামদ্বয় অদ্যাপি বেজবাড়া তালুকে রহি- 
যাছে, দেখিতে পাওয়] যায় । সেই লময় হইতে ১৪১৫ 
অব পর্য্যন্ত স্বাধীন হিন্দুরাজ কর্তৃক শাফিত হইতঃ কি 
মুনলমানদের অধীনে ছিল, তাহার কোন স্থিরতা নাই । 
বিজয়নগরের রূষ্দেবরায় ১৫১৫ অব্দে বর্তমান ছিলেন । 
বখন তিনি উদরগিরি-কোগ্ডাবিডু অধিকারভুক্ত করিয়া 
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কটক পর্থযন্ত গিয়াছিলেন, তখন ইহা তাহার শাসনভুক্ত 
হইয়াছিল । ১৫১৫ অব তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়- 
নগর উদ্ছিত্ন হইলে, বিজয়বাড়া ও অন্যান্স গাদেশ 
গোলকন্দার মুনলমানরাজ! কর্তৃক অধিরূত হয় । পরে 
১৭৪৯ অক মংস্তপত্তনের সহিত বিজয়বাড়া ইংরাজ- 
শাদনভুক্ত হইয়াছে । 

এই জেলায় অনেকগুলি পুরাতন অনুশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। ইহার মধ্যে পুর্ব-চালুকযবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
বিষুবর্ধনের প্রদত্ত অন্ুশানন অন্যতর | উহা বাতেনা- 
পল্লী তালুকের অন্তর্গত প্রাসিদ্ধ অমরাবতী হইতে ৮ মাইল 
দূরে মুনুগুড়, গ্রামে ও গুড়ীবড় তালুকের অন্তমিবিষ্ট 
মণ্ডপাড়, গ্রামে পাওয়া গিরাছে। তদ্ব্তীত, চোল 
রাজাদিখের প্রদভ ১০৩ হইতে ১২২২ অন্দের, বরঙ্গলের 
কাকতীবংশীয় রাজাদিগের প্রদত্ত ১২৩১ হইতে ১৩০০ 
অব্দের, রেডডী রাজাদিখের প্রদত্ত ১৩২৮ হইতে 
১৪২৮ অক্দের এবং বিজয়বাড়া তালুকের “পোতাবর' 
জক্ষম্পুড়ি গ্রামে চোলরাজ-প্রদত্ত ১১৫৭.অবের ৩ুদী 
অনুশাসনও প্রাণ্ড হওয়া খিয়াছে। 

পুর্বে বিজয়বাড়া বদ্ধিষ্ঠ থাকিলেও, বর্তমান 
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সামান্ত গ্রামে পরিণত হইয়াছিল । কৃষ্ণাজেলায় ১৮৩২ 
অক্দে ভয়ানক ভুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে দুই কোদি 
সাতাইশ লক্ষ টাক! রাজন্ব নষ্ট হইয়াছিল । এইজন্য 
গবর্ণমেন্ট কৃষ্ণা-নদীতে আনিকট বাধিয়া, উভয় তীরে 
ইরিগেশন অর্থাৎ জলমেচন ও নেভিগেশন অর্থাৎ 
নাবিক কার্যযের উপযোগী পয়ঃপ্রণালী কাটিয়া, কৃষি- 
কন্মের সুবন্দোবস্ত করিবার মাননে ১৮৫৪ অব্দে 
তাহার কার্ধ্য আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে বিজয়- 
বাড়ায় আনিকট প্রস্তত করিবার জন্য অধিক লোক 
আনিয়া বান করিয়াছিল । পয়ঃপ্রণালী প্রস্তত হইয়। 
যাইলে১ ইহা 'একগি বন্দরে পরিণত হয় । তখন হইতে 
ইহার উন্নতির শ্ুত্রপাত হইয়াছে । ১৮৮৪ অন্দে নিজাম 
স্রেউ রেলওয়ের বিজয়বাড়! অংশের নিন্দাণকার্্য আরশ 
হওয়া অবধি, অনেক লোক এখানে আয়া বান করি- 
তেছে। মেই সময়ে বন্দর ও এলোর খালের মধ্যস্থ 
ভূখণ্ডে বকিংহামগেটের নুত্রপাত হয়। উক্ত স্থানে 
তিনটিমাত্র আবান-গৃহ ছিল । এক্ষণে তথায় ৪০*শতের 
অধিক বাশ-গুহ হইয়াছে । ইতঃপুর্বে দক্ষিণ-মহারাস্্র- 
রেলওয়ের বেলারি-কৃষ্ণা-বিভাঁগ নীতানগরের খালের 
তীরে আনিয়া শেষ হইয়াছিল । ইউকোষ্ট অর্থাৎ পুর্ক 
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উ্পকুলিক রেলওয়ে এই স্থান হইতে আরম্ত হইয়াছে, 
এবং তাহার কার্ধ্য চলিতেছে । রুষ্কা-নদীর উপর 
৫৩ লক্ষ টাক ব্যয়ে লৌহ-সেতু নির্মিত হইতেছে । 
মান্্াজ-বেজবাড়া-রেলের ও বেজবাড়া-বন্দর-রেলের 
পরিদর্শনকার্ধ্য শেষ হইয়া গিয়াছে । উহার প্ল্যান এটি- 
মেট অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান-মীমাংনা গবর্ণমেন্টের বিচারা- 
পীনে রহিয়াছে । অতি পত্বরেই তাহার কাধ্য আর 
হইবে? ইহাঁও অনেকটা] জান গরিয়াছে। এক্ষণে এই 
নগরে মান্দ্রাজ বিজয়বাড়1-রেল, দক্ষিণ-মহারাইউ-রেল, 
নিজাম-ছ্রেট-রেল, পূর্ব উ্পকূলিক রেল ও বেজনাড়া- 
বন্দর-রেলের জংশন অর্থাৎ সম্মিলিত ষ্টেশন হইনে। 
তাহা হইলে, এই নগর ক্রমশই উন্নতি করিতে থাকিবে 
এবং পূর্বর-গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবে। 

উক্ত নগর মিউনিদিপালিটীর শাসনাধীন; ক্রমে নুদ্তন 
বর্ম নকল প্রস্তত ও নুতন পলী নকল নিশ্দিত হইতেছে । 
এই বৎসরের জননৎখ্যায় লোক পরিগণিত হইয়াছে । 
মান্্রা্ম হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে টেলিগ্রাফ লাইন 
অর্থাৎ বৈদ্যুতিক সরণি গ্রিয়াছে, তাহার ঞকতর পোষ্ট 
অর্ধাৎস্তস্ত কৃষা-নদীর দক্ষিণ তীরে আনিকটের ধারের 
নীতানগরের পাহাড়ের উপর আমিকট হইতে ৩৭২ ফুট 
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উচ্চে ও অপর ্তন্তটি ইন্দ্রকীলাদ্রির উপরে ৷মানিকট 
হইতে ৪০৫ ফুট উর্দ্ধে প্রতিষ্টিত। এই দুই স্তম্ভের 
ব্যবধান €০** হাজার ফুট । 

ইন্্রকীলাড্রির পূর্ব অংশে কনক"দুর্গার মন্দির | 
লোকের বিশ্বাস সেঃ এক সময়ে কনক-ছুর্গা ব্বর্ণবর্ষণ 
করিয়াছিলেন । সেইজন্য আপাগর সকলেরই তাহা'র 
উপর প্রগাঢ় ভক্তি। নবধরাত্রির সময় দশমীতে অতি 
নমারোহে কনক-ছুর্গার উৎসব হইয়া থাকে । এই 
মন্দিরের সন্মুখে স্তম্তে কয়েকখানি অনুশানন খোদিত 
রহিয়াছে । তন্মধ্যে ১৫১৮ অন্দের একটি অনুলাশনে 
জ্ঞাত করিতেছে যে, বিশাখপত্বনের অন্তর্গত বিজয়" 
নগরের রাজবংশ-প্রতিষ্ঠাতার্দিগের আদিপুরুষ মাধব- 
বন্ম] চারি বর্ণের রজপুত মহিত ৫৯১ অন্দে বিজয়বাড়ায় 
আসিয়া, পশুপতিনামক গ্রামে অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। সেই হেতু তাহারা পশুপতি নামে অভিহিত 
হইয়] থাকেন । ১৬৫২ অন্দে তদ্ংশীয় পশুপতি-মাধব- 
বন্মা গোলকন্দার রাজাদিগের সমভিব্যাহারে গ্র-কা” 
কোলে যাইয়া, তত্রত্য শাসনকর্তীর অধীনে কম্মগ্রহণ- 
পূর্বক ক্রমে ইজারা লইয়াঃ যেরূপে রাজবংশপ্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন, তাহা বিজ্ঞয়নগরের বিবরণে দেওয়। 
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হইয়াছে] কনক-দুর্গার মন্দিরের সন্গিকটে ইন্দ্রকীলা- 
দ্রির গাত্রে এক স্থানে রাম ও রাবণের যুদ্ধ, অপর এক 
ল্গানে শক্তিদেবীর মুত্তি এবং তৃতীয় স্থানে বন্ধা বিঝু 
মহেশ্বরের বিগ্রহ অঙ্কিত রহিয়াছে । তথায় একটি কুপ 
ও জন্ন্যাসীদিগের থাকিবার কয়েকটি ক্ষুদ্র গুহাও আছে 
এবং একটি লিঙ্গমুত্তি পড়িয়া রহিয়াছে । কনক-দুর্গার 
মন্দিরের উত্তরদ্িকে পাছাড়ের উপর ছুর্গা“মল্লেশ্বর মহ্থা- 
দেবের মন্দির । কেনালওয়ার্কসব আফিপসের অর্থাৎ 
খাল কাটিবার জন্য যে কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে, 
তাহার কার্যালয়ের পার্খব দিয়া যে বেজবাড়। হাইদ্রাবাদ 
রাজপথ গিয়াছে, তাহার উপর পাহাড়ের গায়ে অতি 
পুরাতন মন্দিরে পাপবিশাল নামে মহাদেব রহিয়াছেন। 
মিউনিনিপ্যাল ডিস্পেন্সারির পুর্বোত্বর দিকে ভ্রমরম্বা- 
মল্লেশ্বর স্বামীর মন্দিরটির অন্ততঃ একাংশ চালুক্য 
'আথবা চোল-রাজগণ কর্তৃক নিম্মিত হইয়াছে । তাহার 
স্তম্তে অনেকগুলি অনুশারন রহিয়াছে । | 
বেজবাড়ায় পূর্তকার্ষ্যের ছিতীয় বিভাগের সুপারি- 
প্টেণ্ডিং (প্রধান তত্বাবধায়ক) ইঞ্জিনিরার, পুর্ব ডেপ্টার- 
এক্সকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হেড. এপিন্ট্যাণ্ট ( প্রধান সহ- 
কারী) কলেক্টর, মুন্দেক ও তহদিলদ্বার থাকেন । তথায় 
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পোষ্টআফিন, পুলিস, মিউনিবিপ্যাল ভিস্পেন্সারি, মিশন 
সোসাইটি স্কল, ক্যাথলিক চযাপল্‌, সাহেবদিগের লাই- 
ব্রেরি ও ক্লব, ডাক্‌ বাঙ্গাল! ও অপর সাধারণের বিজয়- 
বাড়া-সেসন্-রুব্‌ রহিয়াছে । লাইব্রেরির সম্মুখে বুবিধ 
দেবমূন্তি বজ্দিত আছে। বকিংহাম গেটে একটি মিউজিয়ম্‌ 
বাদী (যাদুঘর ) প্রাস্ততত হইতেছে এবং কলেক্টর সাহেব 
স্বয়ং হিন্ছু ছত্রের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করিয়াছেন । 

নগরণী পর্বতের উপত্যকায় বলিয়া অতিশয় গরম ॥ 
পর্বতের নিন্ে যে সহর আছে, তথায় গ্রাতিবৎসর বিসু- 
চিকার আবির্ভাব হওয়াতে, অনেকেই স্বত্যুমুখে পতিত 
হয়। কিন্তু বকিংহাম গেটে উহার প্রাদুর্ভাব দেখিলাম 
না। এখানকার জলবামু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর, জ্বরও 
অল্প পরিমাণে দেখা যায় । নিকটে তরকারি কিম্বা! ফল 
জন্মে না, অন্য স্থান হইতে আলিয়া এখানে বিক্তীত হয়। 
সুতরাং সমস্ত দ্রব্যই এলোর বন্দর অপেক্ষা মহার্ধ্য | 
কুষ্ণা ও গোদ্াবরী জেলায় ইরিগেসন অর্থাৎ জল সেন 
জন্য গ্রভূত ধান্য উৎপন্ন হই] থাকে । প্রাতিবর্ষেই 
তাহার অধিকাংশ, খালের সাহায্যে মান্রাজ-অঞ্চলে 
রপ্তানি হয় বলিয়া, বিজয়বাড়াতে অনেকগুলি মহাজন 
ব্যবসায় করিতেছেন। 
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কুষাজেলায় রুষ্ণা-নদদীর উভয় তীরে হিন্দদিগের 
পূর্ববীত্র চিহ্ন অগ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
নিজয়বাড়ার অনতিতৃরে রুষ্কা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও 
কুষ্ণা আনিকটের দেড় মাইল অন্তরে উন্দাবল্পীনাসক 
পল্লীর গায়ে যে পাহাড়শ্রেণী আছে; তাহার পাদদেশে 
প্রস্তর কাটিয়া, চালুক্যবংশীয় কোন: রাজা কর্তৃক 
দেবালয় প্রতিষ্িত হইয়াছিল । তাহার ভগ্রাবশেষ 
অগ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, চালুক্য্রাজবংশের পূর্কম্মততি 
জাগরিত করিয়া দিতেছে । তাহার] এক সময়ে রুফ্কা 
জেলার অধিকাংশ প্রদেশ শাসন করিভেন। 

"আমরা উন্দাবলীর দেবালয় সন্দর্শনে গমন করি । 
পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে যে দেবালয়টি আছে, তাহা 
'উমাচন্দ্র গুণ্ডি” নামে প্রাবিদ্ধ। উহা পাহাড় কাটিয়া 
নির্মিত হইয়াছে । উহাতে তিনটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ 
ও সম্মুখে একটি বারাণ্ড। "আছে । উহার স্তসতপুলিতে 
লোণ। লাগিয়াছে এবং কাণিসে হস্তী ও মনুষ্যের অঙ্কিত 
মস্তক অগ্যাপি দৃষ্ট হইতেছে । দ্বারদেশে দ্বারপালের 
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আকুতি দেখিলাম; কিন্তু ভিতরে লিঙ্গের কোন চিন্তুই 
দেখিতে পাইলাম না। গ্রামস্থ লোকও এই দেবালয়- 
সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কহিতে পারিল না । ইহার সন্ি- 
কটে পাহাড় কাটিয়। নির্মিত, ৬ ফুট দীর্ঘ ও ৫ ফুট 
প্রশস্ত দুইটী ঘরের দেওয়ালে বর্বারুতি মুর্তি অঙ্কিত 
রহিয়াছে । ইহার অনতিদূরে আর একটি ১৬ ফুট দীর্ঘ 
ও ১০ ফুট প্রশস্ত পুরাতন প্রকোষ্ঠের ঘ্বারদেশ গণেশ- 
মূর্তি অঙ্কিত আছে। তথা হইতে ৩০ ফুট দূরে একটি 
কুদ্র গ্রকোষ্ঠে মারুতির মূর্তি দৃষ্ট হইল। তদনস্তর 
শেষ-্পধ্যঙ্কশায়ী বিষ্ণুর মন্দিরে আলিলাম। ইহাও 
পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া নিশ্মিত হইয়াছে । ভিভ্ভি 
হইতে উপর্য পরি চারি তল, তৃতীয় তলের দালানটি 
ৰহৎ। উহ! ৫৬ ফুট দীর্ঘ ও ৩০ ফুট প্রাশত্ত । ইহারই 
এক পার্খে বির ৰ্‌হৎ মূর্তি অনস্ত-পর্ধ্যক্কে যোগ-নিদ্ৰায় 
বিরাজ করিতেছেন। মস্তকের সন্গিকটে পক্ষিরাজ 
গরুত্মান্, নাভিকমলের উপর ৰূন্গা যোগাননে বিরাজ- 
মান ও ছুই অসুর তাহার দিকে ধাবমান হইতেছে । 
ইহাতে বিলক্ষণ গুতীয়মান হইল যে, হৃষ্টির প্রাক্কালে 
ৰ্ক্ষোস্তবের পরে মধুকৈটভের আবির্ভাবের বিবরণ 
উৎ্কীর্ণ হইয়াছে। দ্রালানে যে কয়েকটি স্বস্ত আছে, 
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তাহাকে, বিষুঃর ছাদশ অবতারের মূর্তি খোদিত রহি- 
য়ছে। ৪র্থ তলে ৮ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট প্রাশস্ত ৩টি ক্ষুদ্র 
গৃহ 'আছে। দ্বিতীয় তলের মধ্যস্থলে ৩০ ফুট দীর্ঘ 
ও ৩০ ফুট প্রশস্ত একটি মণ্ডপ এবং উহার পশ্চান্ডাগে 
১২ ফুট দীর্ঘ ও ১০ ফুট প্রশস্ত একটি ঘর ও দক্ষিণ 
দিকে ৩০ ফুট দীর্ঘ ও ১৫ ফুট প্রশস্ত এবং বামদিকে 
১৮ ফুট দীর্ঘ ও ১২ ফুট প্রশস্ত একটি প্রাকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
সম্ভবতঃ মধ্যকার মণ্ডপে উৎনবৰ হইত, বামদ্িকের ঘরটি 
রহ্ধনশাল। ছিল ও দক্ষিণ দিকের ঘরে দেবীর মূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । সর্ধ নিন্ন তলে ন্গ্যানীদিগের 
থাকিবার জন্য অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। 
কলেক্টুর মিষ্টার আর্‌ সিবেল সাহেব অনুমান করেন 
যে, চালুক্য রাজগণ কর্তৃক সগ্ডম হইতে দশম শতাব্ধীর 
কোন সময়ে এই দেবালয় প্রাতিষ্টিত হইয়া থাকিবে। 
মণ্ডপের সম্মুখে পাহাড়ের গাত্রে যে অনুশাসন রহিয়াছে, 
তাহার একটির তারিখ ১২৮৭ শক । উহা বাহ্‌স্পত্য চিত্র 
মৌরবর্ষে পৌষ মানের পঞ্চমীতে গন্নারেড.ডির পুন্ত 
অন্নরেডডি কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে । উ্াতে অবগত 
হওয়1 যায় যে, দেবালয়ের ব্যয়নির্বাহ জন্য বিজয়বাড়া 
ও কোন্দাপল্লী তালুক প্রাদত্ত হইয়াছিল এবং প্রত্যহ 
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১২০টী অখণ্ড দীপ প্রহ্গলিত ও চারিমণ তগুলেয় অগ্নের 
ভোগ হইত । কুঁতবশাহি রাজগণ কর্তৃক ক্ুষ্তাজেলা 
অধিরুত হওয়া অবধি, মন্দিরগি স্লেচ্ছ অত্যাচারে 
পতিত হইয়া রহিয়াছে । উহ ম্বত্তিকার স্তপে এক- 
প্রকার ঢাকা পড়িয়াছিল। মিষ্টার দিবেল সাহেব যন 
করিয়া, ভাহা পরিক্ষার করাইয়াছেন। অবশ্য এখন 
আর পুজা হয়না । 

গ্রামের ভিতর ভাক্ষরেশ্বর স্বামীর মন্দিরের একটি 
স্তস্ভে তিনটি পুথক্‌ পৃথক অনুশাসন রহিয়াছে । তাহার 
একটির তারিখ ১৫১৫ অন্দ | তাহাতে জ্ঞাত হওয়। যায় 
যে, বিজয়নগরের মহারাজ রুষ্ণরায় একটি কুপ খনন 
করিয়া! দিয়াছিলেন। উহার অনতিতরূরে ভীমেশ্বর 
স্বামীর মন্দিরের সম্মুখে প্রস্তরফলকে কয়েকটি অনু- 
শানন রহিয়াছে । এই নকল দ্রষ্টে অনুমিত হয় যে, 
পুরাকালে উন্দাবলী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এক্ষণে উহ। 
সামান্য পলীতে পরিণত হইয়াছে। 
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স্পাই উলিযে িএং-পসপশ্দ 


দ্লষ্াজেলায় যে কয়েকটি বৈষ্ণব তীর্থ-ক্ষেত্র আছে, 
তাহাদিগের মধ্যে মঙ্গল-গিরিই শ্রেষ্ঠ | ইহা গন্তর তালু- 
কের অন্তর্গত; কঞা-নদীর দক্ষিণ তীরে ও কুষ্ণা আনি- 
কটের € মাইল দক্ষিণে অবস্থিত | সম্প্রতি এই স্থানে 
বি, কে, রেলওয়ের একটি স্রেশন হইয়!ছে। সহরটি 
নিতান্ত ছোট নহে, ৬০০০ হাজারের অধিক লোকের 
বাদ; ইংরাজ আগন্তকদ্দিগের জন্য একটি পান্থশাল! ও 
হিন্-যাত্রীদ্দিগের জন্ঠ ছত্র আছে। তদছ্ব্যতীত ডেপুটি 
তহদিলদার, পোষ্ট অফিস ও পুলিস-্রশন রহিয়াছে । 
নগরের পার্থে যে পাহাড় আছে, তাহ মঙ্গল-গিরি 
নামে খ্যাত । উহা ৮৭৫ ফুট উচ্চ। উহার লব্রোচ্চ 
স্থানে ট্রিগ্নমেট্রিক্যাল-সার্ডে ট্রেশন অর্থাৎ 1ত্রকোণ- 
মিতিক পরিদর্শন-গৃহ সংস্থাপিত হইয়াছিল । এ পাহাড়ি 
দেখিলে, হস্তীর অবয়ব বলিয়া! অনুমিত হয় ॥ পাহাড়ে 
দূর হইতে উঠিবার জন্য যে সিঁড়ি ক্নাছে, তাহার নিকট 
১৫২৭ ও ১৫৫৮ অব্দের ছুইগী অনুশাঞুন দষ্ট হয় | 
তন্মধ্যে প্রথমটিতে জানা যায়, সুপ্রবিদ্ধ ক্ুষ্চরায়ের 
বেনানায়ক তিম্মা অরন্ুুলু ও দ্বিতীয়গিতে দেখা যায়, 
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রাজ! সদাশিবরায় কর্তৃক দেবনেবার নিমিত্ত গরম প্রদত্ত 
হইয়াছিল। এন্থলে উহা। অপেক্ষ। পুরাতন অনুশানন নাই। 
তবে এখাঁন হইতে তিন মাইল দূরে “কাজা” নামক 
গ্রামে বিষু-মন্দিরের সন্নিকটে একটি প্রাস্তরে দুইচী অনু- 
শাসন রহিয়াছে । তাহার একটি ২য় কুলতুঙ্গ চোলরাজ 
কর্তৃক ১১৪৪ অন্দে ও অপরটি অন্ধ রাজ ১ম প্রতাপচন্দর 
রুদ্ররাজ কর্তৃক ১২৪৯ খৃঃ প্রাদত্ব । অতএব স্পষ্ট প্রতীত 
হইতেছে, চালুক্য-রাজবংশ লোপ পাইলে” দ্বাদশ 
শতাব্দীর মধ্যভাঁগে এ প্রদেশ চোল রাজাদিগের অধি- 
কারে আনিয়াছিল এবং ১৩শ খুঃ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
অন্ধ বংশীয় রাজারা কৃষণাজেলা অধিকার করিয়াছিলন । 

পাহাড়ের গায়ের মধ্যস্থলে পাথর কাটিয়া, নরসিংহ" 
স্বামীর মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে । মুর্তি পাহাড়ের গান্রে 
অঙ্কিত আছে, কেবল দিংহাক্কৃতি মুখগি পিত্বলে প্রস্তত। 
স্বামীর আবির্ভাববিষয়ে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ, 
কোন এক খষিপুভ্র পিতার ভয়ে হস্তিরূপ ধারণ করিয়ণ। 
এ স্থানে বিষুর তপস্যা করিয়াছিলেন । বিষুঃ সত্তষ্ট 
হইয়, বর ধাদান করিবার জন্য প্রত্যক্ষ হইলে, খধি- 
পুজ তাহারে সশরীরে অবস্থান করিতে অনুরোধ 
করেন। বিষুং কহিলেন তোমার হস্তীদেহ পর্ধতে পরিণত 
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হইলে, আমি এখানে আনিয়া! অবশ্থিতি করিব । তখন 
খষিবর শরীর পরিত্যাগ করিলে, তাহা পর্ধতে পরিণত 
হইয়াছিল । কিছুকাল পরে অনুররাঁজ নমুচি উক্ত পর্বর- 
তের পশ্চাতে খাকিয়া; ৰুন্ধার তপম্তা করিয়া, তদীয় 
বরে প্রৰল হইয়া, ইন্দ্রের গ্রতিদ্বন্বী হইলে, সেই ইন্দ্র 
বিঞ্ুুর সাহায্য প্রার্থনা করেন । বিষুঃ ফেননিক্ষেপপুর্ববক 
উক্ত অন্ুরকে বধ ও পুর্ঝ-প্রতিশ্রত ল্মরণ করিয়া, 
খষি-পুত্রের হস্তিরপী দেহে অবস্থান করিয়াছিলেন । এই 
ঘটন! ভ্রেতাধুগে হইয়াছিল । তখন এই পক্ধত ত্রেতাদি 
নামে বিখ্যাত হয় । যুগভেদে নামেরও ভেদ হইয়াছে । 
যথা, ভ্রেতাযুগে মুক্তাদ্রি, দ্বাপরে ধর্দ্া্রি এবং বর্তমান 
কলিতে মঙ্গলাত্রি নামে অভিহিত হইতেছে । এখানে 
পানীয়ই ভগবানের প্রধান উপাদেয় । যুগভেদে পানীয়ও 
ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া আনিতেছে। র্লুতযুগে অস্বতঃ 
ত্রেতায় ঘ্ৃত ও দ্বাপরে দুগ্ধ পান করিতেন | এখন 
কলিতে গুড়ের সর্ধবৎ পান করিতেছেন। উহাকে “পানা, 
কহে।, লোকে আপন আপন মনস্কামনাসিদ্ধির জন্ম 
গুড়ের পাঁনা মানদিক করিয়া থাকে ॥ পর দেবদর্শনে 
মাইরা, মানবিকের মূল্য অঙ্চকের হস্তে প্রদান করে । 
অচ্চক তাহাতে গুড় ক্রয় করিয়া, পান! প্স্তত করত, 


৪ 


৯৮ তীর্ঘদর্শন। 


লইয়া! আইসে এবং পুজান্তে কুসি করিয়া, নিংহের মুখে 
এ পানা ঢালিতে থাকে | দেবের ঈদৃশ মহিমা যে, যতই 
পানা আঁনুক না কেন, অদ্ধেকমাত্র মুখে গুদত্ব হইলেই, 
অপর অদ্ধেক এসাদরূপে ভক্তের জন্য রাখিয়া! দেন । 
যখন দেবত। পানে বিরত হন, তখন অর্চক পাত্রস্থ পান! 
ব্রতধারীকে প্রদান করে । ব্রতধারী সপরিবারে সবত্ে 
তাহা! পান করিয়া থাকে ॥। এই কারণে এখানকার 
পুজার প্রধান অঙ্গ পানাপীদান। এক এক লময়ে শতা- 
ধিক যাত্রী উপস্থিত হয় এবং পানা এত পড়িয়া! থাকে 
যে, তাহার পরিমাণ উচ্চে অদ্ধ ইঞ্চি হইবে । আশ্চর্য্য 
এই যে, গুড়ের গন্কে একটিমাত্রও মক্ষিকা আনিতে 
দেখিলাম না । মাঘ মাসের শুরু একাদশী হইতে পুর্ণিম। 
পর্যন্ত পঞ্চদিবনব্যাপী উৎসব হয় । একাদশীতে গরুড়- 
বাহনোৎ্সব, ছাদশীতে রাজাধিরাজ উৎসব, ত্রয়ো- 
দশীতে গজবাহনোৌতৎনব, চতুর্দশীতে শেষবাহনোত্সব 
এবং পুধিমাতে পুনরায় গ্ররুড়বাহনোতৎসব হইয়া থাকে । 
তদ্ব্যতীত, ফাল্তুনমানে শুক্লপগ্ডমী হইতে চতুর্দশ, পর্য্যন্ত 
কল্যাণ উত্বব সমাহিত হয় । উভয় উতৎ্সবেই দূরাদূর 
হইতে ৰছ লোকের সমাগ্রম হইয়া খাকে | 

পাহাড়ের নিন্দেশে বিধুঃর যে বৃহৎ মন্দির আছে, 


মঙ্গলগিরি | ৯৯ 


তাহার 'গোপুর অতি উচ্চ । ১ম বিবরণে বিজয়- 
নগরের সুপ্রনিদ্ধ ক্ুষ্রায়ের পূর্বোক্ত সেনানায়ক 
তিম্মা অরসলু কর্তৃক; ২য় বিবরণে মস্লিপত্তনের দ্রিনে- 
মার ইষ্ট-ই্ডিয়া কোম্পানির জনৈক হিন্দু এজেন্ট কর্তৃক 
ও ৩য় বিবরণে বাশিরেড্ডি বেন্বাটাদ্রি নায়ডু কর্তৃক 
উহ! নিশ্মিত হইয়াছে বলিয়া; লিখিত হইয়াছে। অণ্তএব 
অনুমিত হয় যে, তিম্মা অরসলু প্রাচীর ও গ্রোপুরের 
কিয়দংশ ও দিনেমার কোম্পানির হিন্দু এজেন্ট 
গোপুরের উপরিভাগ নিন্মাণ করান এবং বাশিরেড্ডি 
উহাতে পঙ্কের কাজ করাইয়া দিয়াছিল | প্রাচীরের 
ভিতর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সপ্তম খণ্ডে বিভক্ত বৃহৎ মন্দির, 
সপ্তম প্রকোষ্ঠে নরবিংহস্বামীর পিত্বলময়ী ভোগমৃত্তি 
এবং বহিস্থ ১ম প্রকোষ্ঠের স্তম্ভের গায়ে অনেকগুলি 
অনুশাসন খোদ! রহিয়াছে | এই দেবালয় হইতে ৫০০ 
শত ফুট অস্তরে মহাদেবের একটি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। 
মন্দিরের ভূদম্পত্তির আয় ৬** শত টাকা | নিত্য 
ভোগের জন্য নিম্ষের নৃনিংহন্বামীর মন্দিরে /২/০ ও 
ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরে /৩ সের তগুলের অঙ্জ» প্রদত হয় । 
আটার ঘ্বর বৈদ্দিক ৰবাক্ষণ এই মন্দিরের উপর নির্ভর 
করিয়া, কালাতিপাত করিতেছেন । ৃ 


হাম্পি। 

আমরা ১৮৯১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখের গ্রাতে 
ছুই ঘটিকার সময় রামায়ণোক্ত কিক্ষিদ্ধ্যার অন্তর্গত 
খষ্যমৃক-শৃঙ্গ সন্দর্শন মানসে দক্ষিণ মহাঁরাষ্ী রেলের 
হস্পেট্‌" স্টেশনে আসিয়া পঁছছিলাম | উহা! গ্রগাকুলের 
জংসন অর্থাৎ সম্মিলিত ্রেশন হইতে ৭ মাইল দূরে 
অবস্থিত । আমর! কোন বন্ধুর সাহায্যে ট্েশনের জনৈক 
পোটার অর্থাৎ দ্বাররক্ষক ৰান্ষণকে পরিদর্শকরূপে 
গ্রহণ ও গরুর গাড়িতে আরোহণ করিয়া, প্রাতে হাম্পি 
নগরে পৌছিলাম। উহা! সেশন হইতে ৭মাইল দূর; রাস্তা 

বাধান; অতএব গাড়িতে বিশেষ কোঁন কষ্ট হইল না। 
পুণ্যতোয়! তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণভাগে হাম্পি ও বাম- 
ভাঁগে খধ্যমুকপর্বতশৃঙ্গ | হাম্পি হইতে দুই মাইল 
দূরে গ্রনিদ্ধ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্রায়ের ভগ্ন দুর্গ 
অগ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার বিবরণ পরে প্রদত্ত 
হইবে । “নরপতি” রাজাদিগের সময়ে হাম্পি সম্বদ্ধি- 
শালী ছিল। হ্রাম্পির একদিকে তুঙ্গভদ্রা এবং অপরদিকে 
পর্বতশ্রেণী; এই কারণে উহা! বহিঃশক্র হইতে নুরক্ষিত। 
নরপতি রাজার হাম্পিতে অনেকগুলি নুন্দর দেবালয় 


হাম্পি। ১০১ 


নিম্মাণ করাইয়াছিলেন | উক্ত দেবালয়ের অনেকগুলি 
অগ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া, তাহাদিগের কীর্তির পরিচয় 
দিতেছে । তন্মধ্যে বিরপাক্ষ, রামন্বামী, বিটোবা ও 
নরসিংহম্বামীর মন্দির সর্োত্কষ্ট । এতদ্তীত, অনেক 
মন্দির ও মণ্ডপ কালের করাল গ্রামে বিলীন হইতেছে। 

বিরূপাক্ষ মন্দিরে পদ্মাবতীশ্ব় মহাদেব বিরাজ 
করিতেছেন । এ মন্দির সম্ভবতঃ বিগ্যারণ্যন্বামীর 
সময়ে নির্মিত হইয়! থাকিবে । তাহার সমাধি ও 
যেখানে বলিয়া তিনি পুজা করিতেন, সেই গৃহ 
অগ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাহার শিষ্যপরম্পরা শঙ্করা- 
চারী-নামধারী হইয়া, বিক্নপাক্ষ মন্দিরের এক অংশে 
অবস্থিতি করেন এবং মন্দির, বিরূপাক্ষ-মঠ ও শঙ্করাগি 
বিরূপাক্ষ শঙ্করাচার্ধ্য বলিয় প্রসিদ্ধ | শোপুর, শিবালয় 
এবং সন্মুখের মণ্ডপ অতি বৃহৎ গ্রেনাইট প্রস্তরে 
নির্িত। সম্মুখে তিগ্লকুল পুক্ষরিণী । উহা! নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে । ভাহার চতুপ্গিক গ্রেনাইট প্রস্তরে কাধান। 
মেরামত না থাকায়, পত্থবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে । তুঙ্গ- 
ভন্রা হইতে পয়ঃপ্রণালীযোগে মঠের ভিতক্ত দিয়া, জল . 
আসিয়া! থাকে বলিয়াই, বোধ হয়, পুক্ষরি ণীর আদ্র 
নাই। ১৩৩৫ অন্দে মাধবাচার্ধযয অপর নাম 'সানদ্দতীর্ঘ 


১৩২ তীর্ঘদর্শন। 


কর্তৃক ষড়দর্শনসংগ্রহ ও অনেক শাস্ত্-গ্রন্থের টীকা এই 
স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল । এই দেবালয় সেই হিসাবে 
৫৫০ বৎসরের অধিক হইবে । এতাবৎকাল এই 'দেবা- 
লয়ের কোঁন সংস্কার হয় নাই $ স্থানে স্থানে অল্প পরি- 
মাণে ভিত্তি বসিয়। গিয়াছে । কোথাও বা কোন স্তস্ত 
অল্প হেলিয়াছে এবং কোন খিলান বা ফাঁক হইয়াছে। 
অতএব মন্দিরের সংস্কারাদদি হওয়া আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছে। মঠাধিকারী শঙ্করাচাধ্য বেলারি ডিষ্টিক্টের 
ব্মার্তদিগের গুরু | ্মার্তেরাই এই মঠে আলিয়া, দেবাদি 
প্মাবতীশ্বরের পূজা করিয়া থাকে । যতকালে আমর 
তথায় গিয়াছিলাম, তখন শঙ্করাচার্য্য অবেক্ষণ-ভ্রমথে 
গমন করিয়াছিলেন । গোপুরের সম্মুখে অর্ধ মাইল 
বিস্তৃত গ্ুশস্ত রথ্যার উভয় পার্থ মণ্ডপ, পান্থশাল! ও 
ৰিপণিতে পরিরৃত । রথ্যার সব্বশেষভাগে বৃহৎ মণ্ডপ । 
এই রথ্যাতে রথোৎ্সব হইন্া থাকে । তৎ্কালে পান্থ 
শাল। ও মঠ লোকে পরিপূর্ণ হয় এবং বিপণিতে নানাবিধ 
দ্রব্য বিক্রয়ার্থ স্কুশৌভিত থাকে । পত্মাবতীশ্বর রথে 
চড়িয়া মগ্ুপে আঙিয়। বিশ্রাম করেন। ক্রমশই এই 
প্রানিদ্ধ দেবালয় বা মঠের অবনতি হইতেছে, . তাহার 
সন্দেহ নাই। 


হাম্পি। ১০৩ 


পুর্ববোক্ত মণ্ডপের ধার দিয়া, তুঙ্গভদ্রার তীরে 
আসিয়া, সেই তীর দ্রিয়াই, অর্ধ মাইল যাইলে, রাম- 
স্রামীর মন্দির ও তাহার উভয় পার্থে অনেকগুলি 
পুরাতন পান্থশালা দৃষ্ট হইয়া! থাকে। পরপারে খধ্যমূক- 
পর্বতশৃঙ্ষ | প্রবাদানুমারে সানুজ ভগবান্‌ রামচন্দ্র খষ্য- 
মুকে ুগ্রীবের সহিত মিলিত হইয়া, তুঙ্গ ভদ্রায় অবগাহ- 
নাদ্দি করিয়া, দক্ষিণ তীরে, যেস্থানে বিশ্রাম করিয়া 
ছিলেন, তাহারই উপর এই মৃত্তির স্থাপনা হইয়াছে বলিয়া, 
উহা বৈষ্ণবদিগের প্রনিদ্ধ পুণ্যক্ষেত্র । উত্তর-পশ্চিম- 
বানী ও মহারাষ্ট্রপ্রদেশের যাত্রীরা হাম্পিতে আতিয়া, 
কর্ুরালোকন্বামীর সন্দর্শন ও নারিকেল ফাটাইয়! 
ব্বামীর বলি প্রদান করিয়া থাকে । এখানে বানরের 
অভাব নাই ; অভাব বা কিজন্য হইবে ; কিক্ষিদ্ধ্যা এক 
সময়ে বানরেরই রাজ্য ছিল। তারাগড়, বালিকুটঃ 
অজদকুট ও অঞ্জনেয় কুটাদি শৃঙ্গ এবং পম্পানরোবর 
তুঙ্গভদ্রার বামতীরে এবং খধ্যমূকশৃঙ্ষের অতি সন্নিকটে 
অবস্থিত। পম্প! তথ! হইতে ৩ মাইল দৃরুমাত্র | 

রামম্বামীর মন্দির হইতে অন্ধ মাইলস দূরে তুঙ্গ- 
ভদ্রার দক্ষিণ তীরে স্থুপ্রসিদ্ধ বিটোবামন্দির | ইহার 
গঠনগ্রণালী ও প্রস্তরোপরি নুচারু কার্য দর্শন না 
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করিলে, উহার সৌন্দর্য হুদয়ঙ্গম কর! দুঃসাধ্য । 
স্তস্তোপরি যে কল উৎকুষ্ট কাঁধ্য আছে, তাহা অন্যান 
মন্দিরে অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে । তালিকোটার যুদ্ধের 
পর দুর্বৃত্ত যবন-সেনার1 বিজয়নগ্রর ধ্বংস করিয়া, এই 
দেবালয় লুঠ করিয়াছিল । তাহার ধনলোভে মূলন্থান 
হইতে মূর্তিকে দূরে নিক্ষেপপুর্ববক মন্দিরের মেজে পর্যন্ত 
খুলিয়াছিল | তদবধি দেবাঁলয় পড়িয়াছিল । এই ঘটন। 
৩২৮ বতনর পুর্বে হইয়া গিয়াছে । এতাবৎকাল দেবালয় 
সমভাবে থাকিয়া, বিজয়নগরের নরপতি রাজাদ্দিগের 
গৌরবের পরিচয়গ্রাদান-মহকারে সংসারের অনিত্যতা 
প্রখ্যাপিত করিতেছে । যবন অত্যাচারের সময় কয়েক" 
খানি কানিনের প্রস্তর ভাঙ্গিয়াছিল। তাহা অগ্যাপি 
সেই অবস্থাতেই রহিয়াছে | আমরা এই মন্দির সন্দশন 
করিলাম বটে; কিন্তু বিটোলদেবের মুর্তি দেখিতে 
পাইলাম না । পরিদর্শক কহিল, যবনেরা মূর্ভিগিকে খণ্ড 
খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। ব্রিগীশ গবর্ণমেণ্ট 
মন্দিরের নির্্মীণ-কৌশল দেখিয়া, ভগ্ন স্থানের সংস্কার 
করিবার জন্স্পাবৃলিকওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেণ্টকে ( নাধা- 
রণ কার্ধ্যবিভাগকে ) অনুজ! দিয়াছেন । সংস্কারকা্য 
ইইতেছে। বিরূপাক্ষদেবের রথোত্নবের রথ্যার ন্যায়, 
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বিটোলদ্দেবের রখোৎসবের রথ্যার ধারেও মণ্ডপ এবং 
পান্থশালাদদি পড়িয়। রহিয়াছে। প্রত্যাগমনের সময় তৎ* 
সমস্ত এবং অপর কয়েকঠী ছোট বড় মন্দির ও মণ্ডপ 
এবং তুঙ্গতদ্রার উপর নরপতিরাক্গগ্ণরুত লেতুর স্তস্ত 
সন্দর্শন ও তুঙ্গভদ্রার ভিতর নহজ্্ লিঙ্গ দর্শন করিয়া, 
বধাপ্রযুক্ত ভ্োতের আধিক্য হওয়াতে, পরপারে যাইতে 
সমর্থ হইলাম না| অতএব দূর হইতেই খধ্যমুকপর্বতত 
সন্দর্শন করিয়াছিলাম । উহার উপরিভাগে একটি ক্ষুদ্র 
মন্দির এবং পাদদেশে তুঙ্গভদ্রার উপর মণ্ডপ ও ঘাট । 
তথা হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে পর্ধতশৃ্গোপরি 
পঙ্কের কার্য্য নুশোভিত | অতএব হুর্ধ্যরশ্মির নহযোগে 
নুব্যক্তীরুত ব্‌হৎ মন্দির দৃষ্ট হইল । শুনিলাম, অঞ্জনা 
যেস্ানে মারুতিকে প্রসব করিয়াছিল, তাহারই উপর 
এ মন্দির নিশ্মিত ও আঞ্জাময় ( অঞ্জনেয় ) স্বামীর নামে 
উৎসর্গীরুত হইয়াছে । আরও শুনিলাম, তথা হইতে 
ভুই মাইলমাত্র দূরে পর্বতশ্রেণীর ভিতর পল্পা-সরোবরঃ 
কোন ৰ্ান্গণ কহিলেন, বর্ধায় পম্পা জলে পূর্ণ হইলে, 
অতি মনোহর দৃশ্বা ধারণ করে । তাহ অনতির্দুরে 
তারাগড়, বালিকুট ও অঙ্গদকুটাদি রামায়ণোক শঙ্ষ- 
গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে । তুঙ্গভদ্রা তৎকালে হজে 
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পার হওয়। ছুঃলাধ্য ; পার্বত্য ব্াস্তাও অতি বন্ধুর; 
বিশেষতঃ, আমাদিগের সময়াভাব? তজ্জন্ত আমরা 
তাহা দর্শন করিতে পারি নাই । ৃ 
তদনম্তর আমর! তুঙ্ষভদ্রার পরমপবিত্র সলিলে 
অবশ্াহনপূর্বক বিরূপাক্ষমন্দিরে যাইয়া, ভগবান্‌ পম্পা- 
বতীশ্বরের অগ্চনাসমাধানান্তে মন্দির, বি্ভারণাম্বামীর 
সমাধি ও তাহার ধ্যানের গৃহ, শঙ্গরাচার্যের আবাস 
গেহ এবং অন্নিকটস্থ পর্ধতশৃঙ্গোপরি অপর দশাধিক 
পরিবর্জিত মন্দির একে একে দর্শন করত, তথা হইতে 
গ্ত্যাব্ত্ ও কোদগু রামম্বামীর মন্দিরে সমাগত হই- 
লাঁম। তথায় স্বামীজির অচ্চনাদি করিয়া, পার্খন্থ ছত্রে 
আহার করত, বিশ্রামানস্তর রুষ্রায়ের ভগ্রনুর্গদর্শনে 
যাইবার সময় অনেকগুলি পরিবঙ্জিত মন্দির দেখিয়া 
ছিলাম। ইহাদ্দিগখের মধ্যে প্রত্যেক মন্দিরই যবন 
অত্যাচারে পতিত হইয়া রহিয়াছে । 
* কুষ্করায়ের দুর্গের কথা বলিবার পূর্বে বায়ার- 
দিগের অভ্যুদয়ের ছুই চারিদি কথা বল! আবশ্টক | 
মহিনুরের অন্তর্গত শৃরঙ্গেরি মঠের অধ্যক্ষ মাঁধবাচার্যয 
বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে হাম্পি হইতে দুই 
মাইল দূরে নূতন নখর স্থাপন ও হুক্কাবুক্কা নামে ভ্রাতু- 
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ছয়কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, ১৩৩৫ অব্দে 
নরপতি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করত স্বয়ং সমস্ত রাজ- 
কাধ্য পর্যালোচনা! করিতেন। তিনি সর্বশান্ত্রে 
জুপ্ডিত ছিলেন এবং দাক্ষিণাত্যের লর্কস্থান হইতেই 
পণ্ডিত আনয়ন করিয়া, ধর্্শাস্ত্রের দীকা ও ভাষ্য 
সঙ্কলন করান । তাহার ভ্রাতা সায়ণাচার্ধয বৈদিকর্দিগের 
সাহায্যে সুপ্রাসিদ্ধ খণ্থেদভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তিনি 
স্বয়ং বর্কদর্শন সংগ্রহ করিয়াছিলেন ৷ তদনম্তর তিনি 
সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়।, আনন্দতীর্থ ও বিষ্ারণ্যন্বামী নামে 
খ্যাত হয়েন এবং বিরূপাক্ষ-মঠে জীবনের শেষ অংশ 
অতিবাহিত করেন । পূর্বেই বল হইয়াছে যে, তাহার 
শিষ্যেরা বিরূপাক্ষ শঙ্করাচাধ্য নামে অভিহিত হই- 
০তছেন। 

হক্কাবুক্কার জন্মরভাভ্ত পাওয়া! যায় না, বলিলেই হয়; 
এসন্বন্ধে পুরাতত্ববিৎদিগের মধ্যে নানামত । কেহ কেহ 
বলেন, তাহার! দ্বেবখিরির যাদববংশ হইতে সমুদ্ভুত ; 
অপরের কহেন, বনবাদীর কদশ্ববংখ হইতে তাহার। 
উৎপন্ন হইয়াছেন) অন্তান্যেরা কহিয়া থাকেন, মহিমুরের 
হয়শাল বল্লালবংশই তাহাদের উদ্ভবস্থানঃ আবার 
কেহ কেহ কহেন যে, বরঙ্গল রাজাদিগের মেষপালকের 
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অধ্যক্ষদ্বয় অনুষ্তগ্ডি গ্রাম হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে 
যাইবার মময়ে মাধবাচার্যের শুভদৃাউটতে পড়িয়াছিল। 
তিনিও আপনার অপ্পাধারণ ধীশক্তির পরিচয় দিবার 
অভিপ্রায়ে নূতন নগর স্থাপন করিয়া, তাহাদিগকে 
রাজপদে অভিষিক্ত করেন। প্রথমে উক্ত নৃত্তন নগর 
বিদ্বানগ্রাম নামে, পরে বিজয়নগ্রাম (১) এবং তদনস্তর 
বিজয়নগর নামে অভিহিত হইয়াছে । হুক্কা ১৩৩৫অব্ডে 
রাজপদ্ে অভিষিক্ত হইয়া, হরিহর রায়ালু নাম গ্রহণ ও 
১৩৫০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ১৩3৪ অব্ডে 
 বরঙ্গলের প্রতাপরুদ্রের পুভ্র বীরভদ্রকে মুনলমানদিগের 
বিপক্ষে নাহাধা করিয়াছিলেন বলিয়া? প্রধিত আছে। 
বাদামীতে কেনারিজ্‌ ভাষায় ১২৬১ শালিবাহন অক 
যে দানপত্র পাওয়। গিয়াছে, তাহাতে প্রমাণিত করি- 
তেছে, হরিহর বাদামীকে আপন রাজ্াতুক্ত করিয়া" 
ছিলেন । তৎকালে দিলীর সম্রাটের প্রতিনিধি বিজা- 
পুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাহার তুর পর 


(১) উদয়গিরি তালুকের মলকোন্দ! গ্রামে লক্ষ্মী নরসিংহস্বামীর 
মন্দিরে ১৫৫৮ শালিবাহন অবে ফাল্ভন মাসে গুরুদ্শমী লক্মীবারের যে 
অনুশাসন স্তত্তে ব্রহিক়্াছে, তাহাতে নরপতি রাজাদিগের রাজধানী বিজন 
নগর লামে কথিত হইয়াছে! 


হাম্পি। 


১০৯ 


তাহার ভাতা রাঁজপদে অভিষিক্ত হয়েন। আমরা 
রাজবংশীয় রাজাদিগের নামের তালিক] দিয়া? বিশেষ 


বিশেষ ঘটনাগুলি বিরত করিব। 
নরপতি রাজাদিগের নামের তালিকা] । 

হরিহর রায়াল (৯ম) ১৩১৩ হইতে ১৩৫ 
বুক্কারায়ালু হরিহরের ভীতা৷ ১৩৫০ ৮ ১৩৭৯ 
হরিহর রায়ান (২য় ) ১৩৭৯ % ১৪৭১ 
দেবরায়ালু ১৪০১ %* ১৪৫১ 
মলিকাজ্জুন ১৪৫১ % ১৪৬৫ 
বিরূপাক্ষ ১৪৬৫ ”.. ১৪৭৯ 
নরসিংহ রায়ান (১ম ) ১৪৭৯ % ১৪৮৭ 
নরসিংহ রায়াল (২য়) ১৪৮৭ % ১৫০৮ 
কষ্করায়ালু ্‌ ১৫০৮ % ১৫৩৯ 
অচ্যুতদেবরায়াল্‌ ১৫৩০ % ১৫৪২ 
সদাশিবরায়ালু ১৫৪২ % ৯৫৭৩ 


১৩৬৮ অবে বুক্ক। ও গুলবার্গের বাক্ষণী মহমতশাহ, 
উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ৰ্বাদ্ধণী রাজাই জরলাভ 
করিয়াছিলেন এবং ১৩৮ অন্দে বুক্কাবেল শ্ীও স্বরাজ্য- 
ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অবশেষে ১৩৮৭ অন্দে 


তিনি পরাভূত হইয়াছিলেন। 


৪ 


১১০ তীর্ঘদর্শন। 


দেবরায়ালুর রাজস্বকালে ১৪০৩অব্দে তাহার সেনা- 
নায়ক ধার্রাও ধার্বারের ভুর্গ নিম্মাণ করান । ১৪০৬ 
অব্দেৰান্ষণীরাজ্যের অন্তর্গত মুদ্জালের কোন স্বর্ণকারের 
কন্যাকে ৰলপূর্ববক আনয়ন করিয়া, বান্ষণীরাজ ফেরোজ 
শাহ দেবরাপ্ালুর রাজ্য আক্রমণপূর্বক পদে পদে 
তাহাকে পরাভূত করিলে, তিনি ধার্কারের নিকট বঙ্কা- 
পুর ও আপনার কন্তা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরে 
১৪১৭ অন্দে তিনি ফেরোজশাহকে পরাভূত ও পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া, ৰাক্ষণীরাজ্যের মধ্যে গ্রমন- 
পূর্বক সমস্ত গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করেন। তৎপরে তৎ- 
সমস্ত অগ্থিমুখে নিক্ষেপ করিয়া, সকল লোককে নিপী- 
ডিত করিয়াছিলেন । ১৪২২ অকে অহম্মদশাহ বান্ষণী 
তুঙ্গভদ্রা পার হইয়া, অতর্কিতরূপে দেবরায়ালর পট- 
নিবাস আক্রমণ করিলে, তিনি ইক্ষুবনে লুকাইয়াঃ প্রাণ- 
রক্ষাপুর্বাক বিজয়নগরে পলাইয়।৷ আইসেন । অহম্মদশাহ 
বিনা বাধায় পূর্বপ্রথানুসারে দেবালয়, গ্রাম ও নগর 
লুঠন করিয়াছিলেন এবং কিয়দংশ রাজ্যও স্বরাজ্যতুক্ত 
করিয়া! লয়ে কিন্ত ১৪৪৫ খুঃ দেবরায়ালু তাহার পুন- 
রুদ্ধার করিয়াছিলেন । অনন্তর তিনি ১৫৫১অক্দে মানব- 
লীলা মংবরণ করিলে, মঙ্লিকাঁঞ্জুন ১৪৫১ হইতে ১৪৬৫ 


হাম্পি। ১১১ 


পর্য্যস্থ রাজত্ব করিয়াছিলেন । তদনস্তর বিরূপাক্ষ ১৪৬৫ 
হইতে ১৪৭৯ পধ্যস্ত রাজ্যশাঁনন করেন । ১৪৬২ অব 
মহম্মদশাহ ৰান্ধণী বেলগাও কাড়িয়া লইলেও, তিনি 
দক্ষিণ দিকে মন্লিপত্তন পর্য্যস্ত স্বরাজ্য বিস্তার এবং 
অসুপ্‌ আদিল শাহকে বান্ধণীরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য 
করিয়াছিলেন । তদনম্তর নরনিংহ রায়ালু ১৪৭৯ হইতে 
১৪৮৭ পর্য্যন্ত ও তাহার পুত্র নরনিংহ ( ২য় ) ১৪৮৭ 
হইতে ১৫০৮ পর্য্যন্ত রাজ্য শান করেন । তাহার সেনা": 
নায়ক রামরাজা কর্নুলে যাইয়া, তথাকার দুর্গাধ্যক্ষ 
অমুক আদ্িলশেভয়কে সমরে পরাস্ভুত ও দুর্গ অধি- 
কার করিয়া, বিজয়নগরের নরসিংহের অধীনে 'নয়ক্ষর' 
(জায়গীরদধার) রূপে শাসন করিতে থাকেন । নরমিংহ 
১৫০৮ অন্দে মানবলীল। স্বরণ করিলে, তাহার তৃতীয় 
পুত্র রুষ্ণদেব রায়ালু রাজ। হয়েন। ইনি অতি গ্রবল ও 
বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অন্ত্রদদেশজয়পূর্বক কটক পর্য্যন্ত 
আপন জয়পতাক! বিস্তার করেন। এবং তথাকার 
রাজ! গজপতি রাজুর কন্ঠার পাণিগ্রহণ করিয়া» ১৫১৬ 
খুঃ যে সন্ধি করিয়াছিলেন, তাহাতে উদ্চিষ্যারাজ্যের 
দক্ষিণ-সীমা কোন্দাপন্ধী বিজয়নগর রাজ্যের উত্তর-নীম। 
নিপ্ধারিত হইয়াছিল । ১৫১৫ অন্দে ভাহার পেনানায়ক 


১১২ তীর্ঘদর্শন। 


তি্ম অরনুলু “কোন্দাবিটু" নেম্তুর ডিট্রিক্টের উদয়গিরি 
ও কৃষ্ণ! ডিগ্রিক্টের “কোন্দাপঙ্লী” অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। তাহার প্রদত্ত ১৫১৮ অব্দের অনুশাসন খগুর 
তালুকের পেদ্দাকাকৃনি গ্রামে বীরভদ্র দেবের মন্দিরে, 
বাপটলা তালুকের বাপট্টলানগর ও বিজয়বাঁড়ায় কনক- 
ভুর্গার মন্দিরে পাওয়৷ গিয়াছে । তিনি পশ্চিমে কুফা, 
উত্তরে প্রীশৈল, পূর্বে কোন্দাবিডু, দক্ষিণে তণ্তাবুর ও 
মধুরা পর্যস্ত আপন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন | 
তাহারই সময়ে মধুরার নায়ক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছিল। তিনি সংস্কৃত ও তৈলঙ্গী ভাষার উন্নতিকল্পে যত 
করিতেন । তীহা'র সভায় অষ্ট্িগ্গজ অর্থাৎ ৮টি বিদ্বানূ 
থাকিত। তাহার তৈলঙ্গী ভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন । ১৫৩০ অন্দে তাহার ম্বত্যু হইলে, তদীয় 
শুরস পুভ্র না! থাকাতে, জ্োষ্ঠ ভ্রাতা বীর নরলিংহ 
রায়ালুর পুন্ত্র অচ্যুতরায়ালু রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন। 
তিনি আপন পিতৃব্যের রাজত্বকালে অনেকটা স্বাধীন- 
ভাবে ছিলেন এবং কার্ল প্রদেশে অনেকগুলি দানানু- 
শানণ প্রদান্করিয়াছিলেন । তিনি কোন্দাবিড়ু তালুকে 
যে অনুশান প্রদান করেন, তাহা রেপলী তালুকে 
গোপালন্বা্ীর মন্দিরে পাওয়া গিয়াছে । ১৫৩৮ অন্দে 


হাম্পি। ১১৩ 


তিনি উক্ত গোপালন্বামীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। 
কেহ কেহ বলেন, তিনি কার্নুলের দুর্গ নিশ্মাণ করাইয়া- 
ছিলেন । ৯৫৪২ অন্দে তীহার মৃত্যু হইলে, তদীয় 
নাবালক পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন। রামরাজা 
মাষে তাহার প্রধান সেনানী এই নাবালক রাজাকে 
নজরবন্দী করিয়া, আপনি রাজকার্ধ্য করিত । তাহাতে 
নাবালক রাজার মাতুল ও অপর কয়েকজন গ্রধান 
লচিব সেনানীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে, মে অবসর 
লইগ্নাছিল। সেই সুযোগে রাজ-মাতুল তিম্ম রাজ! 
স্বয়ং সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া, এরূপ নি্ঠুরতাবে 
প্রজাপীড়ন করিয়াছিলেন যে, সমস্ত সামন্ত রাজার! 
তাহার বিরুদ্ধে উখিত হইয়াছিল। ভাহাতে তিনি 
বিজয়পুরের ইব্রাহিম আদিল শাহর নাহায্য লইয়া, 
বিদ্রোহ দমন করিতে বাধ্য হয়েন। মুগলমান-সেনা 
প্রতিনিরৃত্ত হইলেই, নামস্তেরা পুনরায় উখ্খিত হইয়া” 
তাহাকে প্রাবাদমধ্যে অবরোধ করিল । তিনি অনন্যো- 
পায় হইয়া, আত্মহত্যা করেন । তখন রামরাজা আপন 
আধিপত্য পুনঃ স্থাপন করিয়া, আমরণু» নদাশিবের 
নামে রাজ্য শান করিয়াছিলেন । মদাশিবের পদঘ্ত 
প্রস্তরানুশাসন কোন্দাবিডুতে নর্সঝুপেট তালুকের 


১১৪ তীর্ঘদর্শন। 


এক্লমন্দা' গ্রামে বপট্ল তালুকের বঙ্গিপুর ও সাভনা- 
পল্লী গ্রামে এবং গঙুর তালুকের মঙ্গলগিরিতে পাওয়া 
গিয়াছে । রামরাজ! শ্বরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন 
তিনি আদিলগাহীদ্িগের নহিত সন্ধি করিয়া, তাহা 
ভঙ্গ করত, একাংশ ব্বরাজ্যতুৃক্ত করিলেঃ আলি আদিল 
শাহ গ্রোলকন্দা, আমেদনগর ও বিদর্ডের রাজাদিগের 
নহিত মিলিত হইয়া, তাহার বিরুদ্ধে তালিকাকোটা- 
'নামক স্থানে আসিয়! মবেত হয়েন। পরে কৃষ্ণা পার 
হইয়া, অতর্কিতভাবে তাহার মেনাকে তথা হইতে ১০ 
মাইল দুরে আক্রমণ. করেন। তিনি অনেকক্ষণ পথ্যস্ত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু জয়লঙ্্রী তাহাকে পরিত্যাগ 
করেন । তিনি বিগতিকত৷ অবলোকন করিয়া, বুদ্ধক্ষেত্র 
হইতে পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু মুল- 
মান-সেনা তাঁহার অনুসরণ করিলে, বাহকেরা পান্থ 
ফেলিয়া পলায়ন করে । তখন বিপক্ষ সেনার তাহাকে 
বন্দী করিরা+ আদিলখাহর নম্মুখে আনয়ন করিলে, 
তিনি শ্বয়ং তাহার মুগুচ্ছেদন করেন । কৈনরফ্রেডারিক 
নামে কোন-্পরিক্রাজক দুই বৎসর পরে যুদ্ধক্ষেত্র পরি- 
দর্শন করিয়া, আপন জমণ-রৃতীন্তে লিখিয়াছিলেন ফে, 
রামরাজার দেনার মধ্যে দুইগি মুসলমান সেনানায়ক 
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ছিল। তাহারা যুদ্ধের নমর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, 
বিপক্ষের সহিত মিশিয়াছিল । তাহাত্তেই বিপক্ষ দল 
রামরাজার সেনাদিগকে পরাস্ত করিতে লমর্থ হইয়া" 
ছিল। সে যাহা হউক, রামরাজ। নিহত হইয়াছেন 
গুনিয়।, হিন্দু-সেন। ভয়ে চারিদিকে পলাইতে লাখিলেঃ 
মুসলমানের তাহাদ্িথের অনুসরণ করে । সুলতান 
স্বয়ং আনিগুণ্ডিতে আগ্রমন করিলে, তদীয় মেন। বিজয়- 
নগরে প্রবেশপূর্ধবক লু্ঠন করিতে প্ররৃত্ত হয় । কথিত 
আছে, তৎকালে রাজধানীর বেষ্টন ২৭ মাইল ছিল। 
দেনারা দশ মান ধরিয়া লুষ্ঠন করিয়া, নগর, রাজ- 
গাসাদ ও দেবালয়াদি নষ্ট করিয়াছিল । ১৫৬৫ অন্দে 
বিজয়নগরের ধ্বংস হয়। কিন্তু নদাশিবরায়ালু মুনল- 
মান-সেনা আনিবার পূর্বেই তথ! হইতে পেন্নকোন্দায় 
পলাইয়াছিলেন এবং ১৫৭৩ অন্দে মানবলীল! সংবরধ 
করেন। তাহার পর যথাক্রমে গ্ীরঙ্গরায়ালু ১৫৫৭ 
হইতে ১৫৮৫১ বেন্বাইপতি দেবরায়ালু ১৫৮৬ হইতে 
১৬১৪, চিন্কদেবরায়ালু বেন্ধুরে রাজধ্ুনী উঠাইয়া 
লইয়! গিয়া ১৬১৫ হইতে ১৬২৩, বামদেবক্কায়ালু ১৬২৪ 
হইতে ১৬৩১, আনগুগ্ড বেন্বাট্রায়াল্‌ ১৬৩২ হইতে 
১৯৬৪৩ এবং ভ্রঙ্গরায়াল ১৬৪৪ হইতে ১৬৫৪ পর্য্যন্ত 


১১৬ তীর্ঘদর্শন। 


রাজত্ব করিয়াছিলেন । শেষ রাজ নরসিংহ রায়াল্‌ 
মধুরার তিরূুমলের উত্তেজনায় যেরূপে গোলকন্দার 
সুলতান কর্তৃক পরাভূত ও যেরূপে নরপতিবংশ লোপ 
গ্রাপ্ত হয়, তাহা তীর্থদর্শনের ১ম নংখ্যায় ১৮৮ হইতে 
৯১ পুষ্ঠায় নংক্ষেপে বল! হইয়াছে । 

আমরা দুর্গের অভ্যন্তরে আসিয়া দেখিলাম: 
কয়েকটি রাজভবনের ভগ্রাবশেষ, পরিত্যক্ত দেবালয়; 
বিচারালয়, হস্তিশালা ও উষ্টশাল ব্যতীত, তথায় আর 
কিছুই নাই। সমস্ত ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। 
আমর প্রত্যেক প্রাসাদ-বাটী ও দেবালয়াদি সন্দর্শন 
করিলাম । একটি দেবালয়ের প্রাচীরে প্রত্যেক 
গ্রস্তর-পংক্তিতে এক শ্রেণী দেনা, যথা পদ্রাতিঃ অশ্বা- 
রোহী ও গজারোহীদিগের যুদ্ধ এবং একস্ানে ব্যান 
শিকার ইত্যাদি চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে । ইহার কার্ধ্য- 
নৈপুণ্য দর্শন করিলে, চমতক্লৃত হইতে হয়। যে রাজ- 
ধানীর বেন ২৭ মাইল ছিল, তাহা এক্ষণে মরূ- 
ভূমিতে পরিণত ! কালের বশে মরুও শন্তক্ষেত্র এবং 
উদ্ভ/নও মক্লুতে পরিণত হইয়। থাকে! এ কয়েকটি 
ভগ্ন প্রাসাদ্দ দণ্ডায়মান থাকিয়া, মোহাক্ধ মানব্গণকে 
ল্রণ করাইতেছে যে, জগৎ মিথ্যা এবং একমাত্র বুন্ধই 
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সত্য । অতএব, হে মানব! সেই সৎ বস্ততেই আস্থা 
স্থাপন কর। আপাত-সুখকর ইন্ড্রিয়প্রিয় ভোগে কদাচ 
মোহিত হইও না। ৰন্ই সৎ অপর নমস্তই অনৎ, 
ইহ! বর্বদা মনে জাগরক রাখিয়া, একমাত্ত সেই 
বন্ষেরই ধ্যান কর। 


০০৯৯৭ 


ধার্থার | 


পতাহ১0- 


১৮৮১অবের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আমরা হাম্পি 
হইতে দক্ষিণ মহারণইই-রেল দিয়া, 'ধার্ধার' ছ্রেশনে 
বেলা ১২ টার সময়ে আসিয়া পৌছিলাম। ট্রেন 
আসিতে ছুই ঘন্টা বিলম্ব হইয়াছিল। দক্ষিণ-মহারাষ্ট্র 
রেল কোম্পানির প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ও এজেন্ট আফি- 
সের প্রধান কেরাণী বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহা- 
শয়ের পুজ্র বাবু বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায় আমা- 
দিগের জন্য ট্রেনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমরা! 
তাহার রহিত তাহাদিগের আবাসে যাইয়া, আতিথ্য 
স্বীকার করিলাম। পরে আহারাদি করিয়া, বহির্গসনে 
প্স্তত হইতেছিঃ এমন সময়ে প্রভূত বারিবর্ষণ হইতে 
লাগিল । অনম্তর বর্ষণ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, বিপিন 
বাবুর সহিত নগরপরিদর্শনে গমন করিলাম । 

এই নগর '১৪।২৭ অক্ষরেখায় ও ৭৫1৬ পূর্ব-দ্রাঘি- 
মায় বেলগঃ৪ হইতে ৪৮ মাইল পূর্ব দক্ষিণে, বিজ্ঞাপুর 
হইতে ১১৭ মাইল পশ্চিম দক্ষিণে ও পুনা হইতে ২৪, 
মাইল দক্ষিণে অবস্থিত । এই নগরটি বেলগাও অপেক্ষা 
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অপেক্ষাকৃত নূতন। ধার্বারের ২॥* মাইল দক্ষিণে 
সোমেশ্বরদেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। তাহাতে 
নবলুর ও অন্য কয়েকটি গ্রামের নাম উল্লেখ থাকিলেও, 
ধার্বারের নাম নাই। অনুসন্ধানে যতদূর অবগত হওয়া 
খিয়াছেঃ তাহাতে ১৪** খবঃ পূর্বের কোন অনুশাসন 
গ্যাপি পাওয়া যায় নাই, যাহাতে ধাব্ৰার নাম ব্যবহৃত 
হইয়াছে । এইরূপ" কিংবাদস্তী আছে যে, বিজয়নগরের 
মহারাজ দ্বেবরায়ালুর সেনানী ধার্বারের দুর্গ নির্দাণ ও 
আপন নাম চিরন্মরণীয় রাখিবার অভিপ্রায়ে, এ ছুর্গ 
ধার্ধধার নামে অভিহিত করেন । তিনি তথাকার শাসর- 
কর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়- 

নগর নষ্ট হইলে, ধার্বারের শাসনকর্তী একপ্রকার 
স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতেছিলেন। ১৫৭৩ অব্দে 

বিজাপুরের আলি আদিলশাহ ধার্বার অবরোধ ও 
ছয় মাস পরে এ দুর্গ অধিকার করিয়া, এই ধার্বারের 
নিকটস্থ দেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া! লয়েন॥ সেই সময় 
হইতে উহা বিজ্ঞাপুরের শাসনে থাকে । ১৬৬* অক্ডে 
ধার্বারের গবর্ণর আব্ছুল গফর বহিদ্রেনতোরণ ও 

দরজাটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন | ১৬৭৪অব্ে মহাঁরা্- 

বীর শিবজী ধার্কার ম্বরাজ্াতুক্ত করেন। কিন্তু ১৬৮৫ 


১২০ তীর্ঘদর্শন। 


অন্দে দিলীর মোঁগল-সআাট আরঞ্জেব ধার্ধার আপন 
অধিকারভুক্ত করিলে; উহা বিজাপুরের মোগল গব- 
ণরের তত্বাবধানে ১৭৫৩ অন্ধ পর্য্যস্ত মুলমানদিগের 
অধিকারে থাকে । পেশোয়া বালাজীরাও মুসলমান 
কেল্লাদার অর্থাৎ দুর্গরক্ষীকে বাকী ৪০ চল্লিশ হাজার 
টাকা বেতনম্বূপ উৎকোচ দিয়া, উহা মহারাষ্রাজ্য- 
ভুক্ত করেন। ১৭৭৪ খুঃ মহিসুরের হ্বাইদার আলিরখার 
সেনানাঁয়ক ফজল্-উল্লা-খ1! উহা! অধিকারপূর্বক একদল 
সেন। রাখিয়া আইসেন। মহিস্ুরের অন্তর্গত বঙ্কাপুরে 
২৫ মাইল দক্ষিণে অন্নবতীর সংগ্রামে হাইদার আলি 
পরাভূত হইলে, পেশোয়া মাধবরাও ধার্কার অবরোধ 
করিয়া, উহা পুনরায় অধিকার করেন । ১৭৮৪ অন্দে 
টিপুনুলতান ধার্ধার ও অপর কয়েকটি দুর্গ আপন 
অধিকারে আনিয়াছিলেন। অনন্তর চারি বৎসর পরে 
পেশোয়া উহ উদ্ধার করিয়া লইলে, টিপু স্বয়ং যাইয়া, 
কেল্লাদারকে পরাস্ত করিয়া, ছুর্গ হস্তগত করেন । ১৭৯০ 
সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংরাজ ও মহারা্ীসেনা একত্রে 
যাইয়া, দুর্গকমবরোধ করিয়াছিল। ছয়মাস অবরোধের 
পর দুর্থরক্ষক্‌ সেনাসমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত 
হইলে, ১৭৯১ সালের ৭ই এপ্রেলে উহা পেশোয়ার 
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অধিকারে আইসে। ১৮১৭ অক্ষে পেশোয়ার সহিত 
পুনাতে যে সন্ধি হয়, তাহাতে ধার্বার ব্রিটিশশাসনতুক্ত 
হইয়াছে । ১৮৩৮ অক্খে তথাকার ৰাক্ষণ ও লিঙ্গায়ৎ- 
দিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ১৮৪৭ খুঃ 
নিপাহী-বিদ্রোছের সময় ছুর্গের এক অংশের প্রাচীর 
ভূমিমাৎ করা হইয়াছে । এখন ধার্ধারে নেটিভ ইনৃ- 
ফ্যাণ্টি রেজিমেণ্ট অর্থাৎ দেশীয় সৈম্যসম্প্রদায় থাকে । 
উহা ডিগ্রিক্টের হেড কোয়াটর অর্থাৎ মূলম্থান হইয়াছে 
এবং অমুদ্রতল হইতে ২৫** হাজার ফুট উচ্চ বলিয়া, 
উহাতে সপ বারু বহিয়া থাকে । শ্রীম্মকালেও উত্ভতাপ- 
বশতঃ কষ্ট হয় না । আবার দক্ষিণ মহারাষ্্র রেলওয়ের 
হেড় অফিন অর্থাৎ প্রধান কার্যযস্থান-বাটীর ভ্রিতল 
প্রসাদ ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা বায়ে এখানে নির্মিত 
হইয়াছে । ক্রমে সহরের আরতন ও ততৎনহকারে প্রঙ্গা- 
সংখ্যাও রৃদ্ধিপ্রাগ্ড হইতেছে । সমস্ত নগরটি দুর্গ, নগর, 
সিভিল ষ্রেশন অর্থাৎ ইংরেঙ্জাবান বা সাছেবদিশের 
আড্ডা, সেনানিবাঁল ও সহরতলি বা উপশ্ুল্য, এই পাঁচ 
অংশে বিভক্ত | 

দুর্গটি বর্ত,লাকার ও তাহার ব্যাস ৮** শত গজ 
হইবে। পূর্বে ইহাতে একটিমাত্র প্রবেশদ্ধার এবং 


৯৯ 
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তাহাতে একটির পশ্চাতে আর একটি করিয়া চারিগী 
দরজা ছিল । বহির্ভাগের দরজ। ও তোরণটির গঠন. 
প্রণালী অতি পরিপাি । দরজার উপরে যে অনুশাসন 
খোদিত আছে, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, ১৬৫৯ 
কে গবর্ণর আবুল গফুরের কাগ্ডেন আবছুলার তত্বাব- 
ধানে উহা নির্মিত হইয়াছিল । ছুর্গের ভিতর যে সকল 
বাগী আছে, তাহাতে পুর্বে দেশীয় সৈগ্-লম্প্রদায়ের 
অফিপার অর্থাৎ কর্মচারিগণ খাকিতেন। ১৭৭৫ অব্দ 
হইতে তাহাতে সিভিল অফিনারগণ অর্থাৎ প্রাডবিবাক- 
সম্প্রদায় রহিয়াছেন । , 

দুর্গের পুর্ধ দক্ষিণ দিকে নেটিভ সহর অর্থাৎ দেশীয়- 
গাণের *আবাধ নগর” ও তাহার পশ্চাতে সহরতলি ; 
এখন যাহাকে মঙ্গলবার ও শুক্রবার কহিয়! থাকে, 
তাহাই পুরাতন সহর বলিয়া নির্দিষ্ট । তাহা মাটির 
প্রাচীর ও পরিখায় সুরক্ষিত এবং উহাতে প্রবেশের জন্য 
পাঁচটি দ্বার ছিল। উত্তর দিকে দুর্গে যাইবার “দুর্গার 
পুর্ক্বোস্তর দিকে 'মুড়িহনুমান' দেবালয়ের নিকটে “মুড়ি- 
হনুমান" ছারর৫ঘদয়া, “হেব্লি' গ্রামে যাইবার ও পূর্ব 
দক্ষিণ দিকে 'নিধ্লর্‌' ছ্বার দিয়া “নব্লুর ও হুবলির' 
দিকে বাইবার পথ, পশ্চিম-্দক্ষিণ দিকে 'নুডম্বি' ঘার 
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দিয়া 'নুচষ্বি' কুপে যাইবার ও পশ্চিম-উত্তর দিকে 
'তেগুর' দ্বার দিয় পুনার রাস্তার উপর “তেগুর' গ্রামে 
যাইবার পথ ছিল; এক্ষণে কেবল নব্লর্নামক ছ্বারটি 
বিদ্যমান আছে। উহাই প্রাচীন স্বপ্ধয় দুর্গের স্ত্রতি 
জাগরিত করিয়া দিতেছে । অপর চারিটী ছ্বার কালের 
করাল গ্রামে পতিত হইয়াছে। 

সহরে অধিকাংশতঃ মহারা্রদিগের বাস ; কার্য 
উপলক্ষে সমাগত অপরদেশীয় লোকও দেখিতে পাওয়া 
যায়। মিউনিনিপ্যাল সীমার মধ্যে ছয়টি চৌবাচ্চা, 
৩টি পুক্ষরিণী, ছুইগী নিস্টরন্‌ অর্থাৎ জলাধার ও ৬১৪টি 
কুপ আছে। তিনটি পুক্ষরিণীর জল কেবল গে মেষা- 
দির পান করিবার জন্য ; অধিকাংশ কুপের জল লব- 
ণাক্ত। কেবল ১১৯টি কুপে মিই পানীয় জল পাওয়া 
যায়। শুনিলামঃ দময়ে লময়ে অনেক কুপ জলশৃন্ধ হয় 
এবং তজ্জম্য জলকষ্টও হুইয়। থাকে । 

নগরের উত্তর ও দুর্গের দক্ষিণে রৰার্টসন সাহেবের 
ফল ও ভরকারির বাজার । উহা অতি প্রশস্ত এবং 
উহাতে ৪খানি দোকান আছে।, ১৮৯যালে মেয় ও 
গোমাংন বিকুয়ের পৃথক পৃথক বাজার স্থাপিত হয় । 
মেষমাংলের ৩৪ খানি ও গোমাংসের ১২ খানি দোকান 
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আছে। ইহাতে বুঝিয়া লইতে হইবে ধে, প্রত্যহ কত" 
গুলি মেষ ও গ্বো একমাত্র ধার্বার নগরে মনুষ্যোদরে 
যাইতেছে । এখানে সুটার-হাউস অর্থাৎ কনাইখানাও 
আছে। একটিতে খ্বোবধ ও অপরটিতে মেষাদি বধের 
জন্য সহরের ভিতর যে পুরাতন বাজার আছে, তাহাও 
অতি বুহৎ এবং তাহাতে র্ধপ্রকার শঙ্ত, আটা; মিরার 
ইত্যাদি বিক্রয় হইয়া থাকে । 

এখানে অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ জোলার বার । তাহা” 
দিগের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি কম্বল ও কাপড় বুনিয়।, 
দিনপাত করে। ডিছ্রিক্ট জেলে কার্পেট, তোয়ালে, 
টেবল্-রুথ, লেপ বেতের কেদারা ও বাক্স নির্গত 
হইয়। থাকে । 

এখানে হিন্দুদিগের ১৩টি গ্রাধান মন্দির আছে। 
রায়র ব্যাস্রোয় প্রাচীন হনুমন্ত দেবালয়, উহা পূর্বোক্ত 
নব্লুর দ্বারের সন্িকটে | মাধব ধর্্মাধ্যক্ষ ব্যান্‌রোয় 
বিজয়নগরের কৃষ্ধরায়ালুর নাবালক পুত্রের অধিকার 
গময়ে ১৯২ বত্গর ব্রাঙ্গাশারন করেন। ততৎকালে ১৪৫১০ 
অন্দে রাজ্যন্ধ্য সমুদ্বায়ে ৩৬০টি মারুতির মন্দির 
নির্শিত হইয়াছিল; উক্ত হনুমন্ক মন্দির তাছাদের অন্থ- 
তম রূপে বর্তমান থাকিয়া, ভাহার নাম ন্মরণ করাইয়। 
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দিতেছে । অতএব এই মান্দর প্রায় ৪৭ শত বৎলরের 
হুইবে। ১৭৯০ খুঃ মাধ্বগুরু সত্যবোধ্বামী আর একটি 
মারুতির মন্দির নিন্াণ করেন । “মুড়ি-হনুমন্* দ্বারের 
নিকট তৃতীয় মুড়ি-হনূমনদ্রেবের মন্দির রহিয়াছে । উহ 
কোন্‌ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। 
এখানে ছুর্গাদ্দেবীর ছুইটি মদ্দির আছে; তন্মধ্যে একটি 
নগরে ও অপরটি ভুর্গের অভ্যন্তরে । তদব্যতীত, দুইটি 
নরসিংহস্বামীর মন্দির । একটি সুরে ও অপরটি ধার্বার' 
হইতে এক মাইল দূরে “মাড়িছল” নামক স্থানে | গুনি- 
লা, স্বীয় দাওয়ান রায়-বাহাছুর প্রীনিবাস রাও কৃত্তুক 
১৮৮২ খুঃ শেযোক্তটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপর দুইটি 
পাগুরামদেবের মন্দির । ১৮০০ খ্ুঃ বাপাজী সিন্ধিয়। 
কর্তৃক উহার একটি এবং ১৮২০ খুঃ কোন বন্ধিষ্ঠ বণিক 
রামান্নানায়ক কর্তৃক অপরটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তন্তিন্ন, জৈনদিগের একটি মন্দির এবং লিঙ্গায়ংদিগের 
বীরভত্র ও “বাসগ্সা” নামে ছুইদী দেবালয়ও আছে। 
লিঙ্গায়তদিগের ছোট বড় ২৫টি মঠে, অনেকগুলি 
লিঙ্গায়ৎ সন্যাী থাকে। 

মুদলমানদ্বিগেরও জুম্মা ও বার-ইমান্‌ নামে ছুইলী 
নল্জিদর নগরে এবং হাতেল “পা্চার' নামে আর একটি, 
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ভুর্গগধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। খ্রীষ্টানদিগের জন্য একটী 
জারম্যান মিসন্‌ চ্যাপল্‌ ও ছুইটী রোমান্‌ ক্যাথলিক 
চ্যাপল্‌ দেখিতে পাওয়া যায় । | 
সিভিল ইঁখনটি, দুর্গ ও “দেশীয় নগরের” পশ্চিম- 
দিকে 2 উহা! পূর্ব পশ্চিমে ১।* মাইল ও উত্তর দক্ষিণে 
এক মাইল বিস্তৃত হইবে। উহাতে যে কয়েকটি বন্ম' 
আছে, তাহার সকলগুলিই অতি প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন । 
'বন্সের উভয় পার্থ সুর্হৎ রৃক্ষশ্রেণীতে সুশোভিত । 
এ সকল বৃক্ষের ছায়া! থাকাতে, দ্বিগ্রহরেও পথগ্রমনে 
কষ্ট হয় না। জর্বস্থানেই দেশীয় নগর ও িভিল রেশন 
উভয়ের এইরূপ পার্থক্য দেখা যায় | উহার সর্ব দক্ষেণে 
কলেক্টর সাহেবের আদালত | তাহারই সন্নিকটে উক্ত 
সাছেবের ূহৎ প্রাসাদ । প্রাসাদের উদ্যানটি অতাঁব 
বিস্তত এবং নানাবিধ পুষ্প? গুল্পলতা৷ ও ফলশালী বক্ষে 
সুশোভিত | উক্ত উদ্যানের পার্থে ট্রেনীং কলেজ ও 
হাই স্কুল। উহার পশ্চিমভাগে পুর্তবিভাঁগের কার্য্যালয় 
ও জজ পাহেবের বাঙ্গালা । উক্ত বাঙ্গালার পূর্বদিকে 
থ্যাকারি গুঁষ্মুন্রো! সাহেবের প্রস্তরমনন দীর্ঘ স্তস্ত। 
তাহার পূর্বদিকে জজ-আদালত, পোষ্ট অকিন ও 
রোশান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌। ফলের নাহেবের উদ্ভা- 
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নের পুর্ধভাগে সবডিনেট জজের নৃত্তন আদালত গৃহ ; 
বাগানের দক্ষিণদিকে জারম্যান মিসন্‌ চ্যাপল্‌ অর্থাৎ 
জাম্মানদ্িগের উপাননামন্দির ও মিসন্‌ অর্থাৎ খুষ্টধন্ধা- 
চাধ্যদিগের আবাম-গৃহ । নিভিল স্টেশনের অবশিষ্টাংশ 
অন্যান্য কম্মচারীদিগের বাসাবাগিতে পরিপূর্ণ । প্রত্যেক 
বাঙ্গালার চতুর্দিকেই বৃক্ষ, গুল্ম ও লতাদিতে পরিশ 
শোভিত সুর্হৎ উদ্যান । সমস্ত লিভিল স্টেশন একটি 
বৰ হৎ উদ্যান বলিলেও, অতুযুক্তি হইবে না; দর্শকমাত্রেই 
মে তাহ দেখিয়া আশ্চর্যযান্থিত হইবেন, ইহাতে লন্দেহ 
নাই । মিভিল স্টেশনের পশ্চিম উদ্তর দিকে লিউন্ঠ$টিক 
অর্থাৎ পাগলদ্িগের আশ্রয়স্থান ও ভিষ্রিক্ট জেল । জেল 
উন্নত প্রাটীর দ্বারা সুরক্ষিত । উত্তর দিক দিয় গুবেশ- 
দ্বার, বহির্ভাখে কয়েদিদিগের কারখানা বাসি ও উদ্চান, 
তাহা ফনি মনমার বেড়ার দ্বার সুরক্ষিত এবং তাহার 
পশ্চাতে একটি সুগভীর পরিখা । ছুর্গের ভিতর সম্প্রতি 
নৃতন দিভিল হাসপাতালবাগী নিন্দিত হইয়াছে। দুর্গের 
অভ্যন্তরে রেশন লাইব্রেরি অর্থাৎ পুর্বোক্ত ইংরাজা- 
বাসের পুস্তকালয় বাগি। 

ধার্কারের দক্ষিণে ছুই মাইল দূরে “মৈলারগুড়্ডু" 
পাহাড়ের সর্কোচ্চদেশে জৈন-মন্দিরের অনুকরণে নির্ছিত 


১২৮, তীর্ঘদর্শন | 


একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায় । তাহা কোন্‌ সময়ে 
কোন্‌ মহাত্মা কর্তৃক প্রতির্টিত হইয়াছিল, জানিবার 
উপায় নাই। কিন্তু তাহার সম্মুখের স্তন্তে পার্সি অক্ষরে 
খোদিত একটি অনুশাসনে এইমাজ্জ জানা যায় যে, বিজ্ঞা- 
পুরের রাজা মহম্মদ আলি শার রাজত্লময়ে ১৬৭০ খুঃ 
শাসনকর্ত1। মহম্মদ খ! উল্লা উহা! মুসলমানদিগের ভজনা- 
লয়ে পরিণত করিয়াছিলেন । শুনিলাম, ১৭৫৩ খ্বঃ 
ধার্ধার পেশোয়ার রাজ্যভুক্ত হইলে, তাহার আদেশে 
উহাতে হিন্দুদদেবতা গরতিষ্টিত হইয়াছেন । 

আমর। গ্রাড়ীতে, চাপিয়! দুর্গ, সিভিল ষ্টেশন ও 
রেলওয়ে আফিলবাটি দর্শনপূর্ধক পরিতৃপ্ত হইয়া, রাত্রির 
গাড়িতে তথা হইতে বেলর্গাও গমন করিলাম | 


হি. 5 ৯৬ কতা সদন ৬ সা সি ভা ৯পি্িা লাস 


বেলগাও। 


টিরেরিহালার 

১৮৯১ সালে ১৫ই অক্টোবর গ্রাতে বেলী ও রেল- 
ষ্টেশনে আসিয়। পঁুছিলে, রেলওয়ের সিপাহীর ফৌজ- 
দার আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য প্লাট- 
ফরমে আলিয়াছিলেন। আমরা প্রাথমে ওয়েটিং রুম 
অর্থাৎ বিশ্রাম-গৃহে যাইয়া, প্রাতঃক্তায সমাপনপুর্বক 
পরে নগরপরিদর্শনে গমন করি । 

এই নগরটি ১৫।৭ উত্তর অক্ষরেখায় ও ৭৪৮৪২ 
পূর্ব দ্রাঘিমায়, ধারোয়ার হইতে উত্তর পশ্চিমে ৪€ 
মাইল ও পুনা হইতে দক্ষিণে ২০*মাইল দুরে অবস্থিত । 
ইহা অতি পুরাতন ও অনুশামনে বেনুগ্রাম নামে 
অভিহিত হইয়াছে । ১৭৭২ খুঃ পর্য্যস্ত হিন্দুশাসনাধীনে 
থাকিয়া, পরে ১৭৭৩ হইতে ১৭৫৪ পর্ধ্স্ত মুসলমান 
অর্ধিকারে ও তৎপরে ১৭৫৫ হইতে ১৮০২ খুঃ পর্যান্ধ 
মহারাষ্রদ্দিগের অধীনে অবস্থিতি করে। "অনন্তর ওয় 
মহারা্ত্রযুত্ধের সময় ব্রিটিশ-শাসনভূক্ত হইয়্টিছ । গোলি- 
হোলিনামক গ্রামে ১১৬* খুঃ একটি অনুশালন পাওয়া 
খিয়াছে। তাহাতে একপ্রকার স্থির বল! যাইতে পারে, 


১৩০ তীর্ঘদর্শন। 


যে, কাঁদশ্ববংশীয় শিবজিতৎনামে কোনও রাজ] বেনুগ্রামে 
রাজত্ব করিতেন। দুর্গের ভিতরে যে দুইলী অনুশাসন 
পাওয়া গ্রিয়াছে, তাহা ১২০৫ খৃষ্টাব্দের। তাহাতে 
প্রমাণিত হইয়াছে, রপ্টাবংশীয় কোন যোদ্ধা কাদন্ব- 
বংশীয় রাঁজাদিগকে পরাভূত করিয়া, বেনুগ্রাম আপন 
অধিকারতুক্ত করিয়া লয়েন১ পূর্বে তাহারা “নুগন্গবর্তী? 

মক স্হানে থাকিতেন। পরে তাহা পরিত্যাগপুর্বক 
বেনুগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন | ১২৫০ খুঃ নিজাম- 
রাজ্যের অন্তর্গত দেবগিরির (বর্তমান দৌলতাবাদ ) 
যাদ্দববংশীয় রাজার! "উহা আপন অধিকারভুক্ত করিয়া- 
ছিলেন । পরে ১৩৭৫ খুঃ বিজয়নগরের বুক্ষপরায়ালু উহ! 
স্বীয় অধিকারে আনয়ন ও একজন শারনকর্তা নিযুক্ত 
করেন । ১৪৭২ খুঃ বিরূপাক্ষ রায়ের আজ্ঞায় তথাকার 
শাসনকর্তা! ধার্কারের অন্তর্গত “বক্কাপুরের' শাসন কর্তাকে 
সাহায্য করিলে, ২য় মহন্মদর্থা বাক্ষণী বেলগাও অব- 
রোধ করিগ্না। প্রথম প্রাচীর অধিকার করিয়াছিলেন । 
তাহাতে শাননকর্তী অনষ্কোপায় হইয়া, পত্জরবাহকের 
বেশধারণ উমহম্মদশার নিকট গমনপূর্বক আপন পরিচয় 
প্রদান করিয়া, বস্তা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন। 
মহম্মদশাহ উহা! আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইলে, 
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১৪৮১খুঃ নরসিংহ রারালু পুনগ্রহণ করিতে চেষ্ট! করিয়া" 
ছিলেন; কিস্তু অর্ুতকাধ্য হয়েন। ১৪৭৯খুঃ উহা! বিজয়- 
পুরের ( বিজাপুরের ) অন্তভূক্তি হইয়া যায় । ১৫১০থুঃ 
হিন্দুর রাজবিদ্রোহী হইয়া, মুসলমানশাসনকর্তাকে 
তথা! হইতে বহিষ্কৃত করিয়া, বিজয়নগরের বশ্ঠতা। 
স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু পর বৎসর আসদু-্খ|৷ উহা 
পুনরধিকা'র করিয়া, তথাকার শাননকর্তারূপে নির্বাচিত 
হয়েন। তিনি তথায় থাকিয়া, ১৫১৯ খুঃ সর্ফানামক 
মস্জিদ.ও ১৫৩০ খুঃ ভুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন এবং 
স্ৃত্যুকাল পর্য্যস্ত দুর্গের শাফনকর্তী, ছিলেন। 5৫৪৯,খুঃ 
তাহার ম্বত্যু হইয়াছিল । ফিটনামে ইংরাজ পরিব্রাজক 
বেলরগাও পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ১৯৬৭৩ খৃঃ মঙ্থারাস্র 
বীর শিবজী উহা লুষ্ঠন করেন । ১৬৮১ খুঃ বিজাপুরের 
পতনের সহিত উহা! মোগলসা ভ্রাজ্যভুক্ত হইয়! যায় এবং 
পরে হাইদ্রাবাদের নিজামের অধিকারে আইনে । ১৭৩০ 
থুঃ লাবনুরের নবাব উহ! প্রাপ্ত হয়েন। পরে ১৭৪৪ খুঃ 
মহাঁরাষ্-সচিব পেশোয়! উহা স্বীয় অধিকার্ভুক্ত করিয়া 
লইলে, ১৮০২ খু পর্য্যস্ত যহারা&ুদিগের শাঙ্গনে থাকে । 
ওয় মহারাষ্ট্-যুদ্ধের সময় জেনারল অর্থাৎ সেনাপতি 
মুনূরো৷ উহা অধিকার করিয়াছিলেন । তদবধি উদ্থা 


১৩২ তীর্ঘদর্শন । 


ইংরাজশাসনে রহিয়াছে । ১৮১৬ খৃঃ উহা কন্টকের 
মিলিটরি হেড কোয়াটরে অর্থাৎ সামরিক কার্ষ্য- 
বিভাগের মুলকার্ধ্যস্বানরূপে নিদ্দি্ হইয়াছিল। পরে 
১৮৩৮ খৃঃ নিভিল্‌ অর্থাৎ বিচারবিভাগের মূলকাধ্যস্থান 
রূপে পরিণত হইয়াছে । 

এখানকার আবহাওয়া অতি উত্তম, জল সাধা- 
রণতঃ মিষ্ট, কুপ ব্যতীত পাঁচগি পুক্ষরিণী আছে। 
তন্মধ্যে একগী কেল্লার নিকট, দুইগী করেশ্বরের 
নিকট এবং অপর ছুইদী অন্যদিকে । সেনানিবাসের 
দক্ষিণদিকে নাগরকেরী ভ্রদ্দের উপরিভাগে 'নাগ- 
ঝরি' নামে যে প্রনিদ্ধ ঝরণা আছে, তাহার জল 
নর্ধোত্রুটট । 

নহরটি ৰহুল-প্রজা-বিশিষ্ট । এখানে তিন শত্তের 
আর্ক বণিক ব্যবসায় করিয়া থাকে এবং যে মিউনিসি- 
পাল বাঙ্জার আছে, তাহা ১৮৮৬ খুঃ ৭৬ টাক] ব্যয়ে 
নির্দিত হইয়াছে ১ তাহাতে ৫২ খানি দোকান আছে। 
ছাগ ও গোয়াংদ বিক্রয়ের পৃথক পৃথক্‌ বাজার আছে। 
গ্রাতিনপ্তাহেষে হাট হইয়া থাকে, তাহাতে বর্ধপ্রকার 
শস্য, দেশী কাপড়, কাষ্ঠ, ঘাস, মাগির বাসন ইত্যাদি 
বিক্রপ্ন হয় । 


 বেলগীঁও। ১৩১ 


এখানে শিক্ষা দ্রিবাঁর জন্য একটি গবর্ণমেন্ট, একটি 
মিসন্‌, পাচটী প্রাইভেট ও একটি বালিক] বিদ্যালয় 
আছে। 

এখানে যে ৬টি প্রধান হিন্দু-দেবালয় আছে, তাহার 
১মটীতে দ্যামাবা, ২যটীতে কলেম্বর, ৩য়গীতে মারুতি, 
৪র্থগিতে শিবলিঙ্গ, ৫মচীতে বিষণ ও ৬ষ্ঠগীতে বিথবার 
মুি বিরাজ করিতেছে । নকল মন্দির নূতন বলিয়া বোধ 
হইল | সেনানিবাসের মধ্যে প্রোটেষ্রযাননামক অন্যতর' 
হ্বীইনন্প্রদায়ের সেন্টমেরিনামে একী গির্জা আছে। 
উহা গথিক অর্থাৎ ই£ুরোপস্থ গুথনামক জাতির গৃহ- 
নিম্দমাণপ্রণালীর অনুকরণে নির্মিত । উহাতে ৭০০ শত 
উপাসক বলিবার নির্দিউ স্থান আছে। তদ্বাতীত, 
রোমান্‌-ক্যাথলিকনামক অন্যতর শ্রীইসন্প্রধায়ের জন্য 
ষে তিনটা গির্জা আছে, তাহার মধ্যে যেটি নেটিভ ইনৃ- 
ফ্যান্টী লাইনের অর্থাৎ দেশীয় নৈনিকশাখার নিকট, 
তাহা সেপ্টমেরী নামে অভিহিত | যেটি সদ্দর বাজারে, 
তাহাকে সেন্টয়্যান্টনি কহে । তৃতীয়গি, কমিনরিয়েটট 
অর্থাৎ রসদ বিভাগের নিকট; উহান্' নাম জ্ঞাত 
নাই । এতন্ডিন্ন মুসলমানদের জন্যও দুইগি ভজনালয় 


রহিয়াছে । 
১২ 


১৩৪ তীর্ঘদর্শন। 


এখাঁনে জেনারেল হস্পিটাল অর্থাৎ পাধারণ রুগ্ন- 
নিবাস ও দেশীয় ইনৃফ্যান্টী হসপিটাল অর্থাৎ সৈনিক 
রুগ্রনিবান নামে দুইটি হস্পিটাল অর্থাৎ রম্ত্রমিবাম 
আছে। জেনারল হস্পিটালের ভিতর দিনিয়ার্‌ মেডি- 
ক্যাল অফিগারের অর্থাৎ চিকিৎসা-বিভাগীয় প্রধান 
কর্মচারীর তত্বাবধানে একটি অব্জারভেটরি অর্থাৎ 
মানমন্দির আছে । 

নগরের দক্ষেণ পশ্চিমে ব্রিটিশ আর্টিলারি অর্থাৎ 
গোলাগুলির কারখানা! ও তাহার পশ্চাতে নেটিভ ইনৃ- 
ফ্যান্টী লাইন অর্থাৎ দেশীয় সৈনিকশাখার স্থান । নগ- 
রের পূর্বদিকে ছয় মাইন দূরে পুরাতন দুর্গ । আমরা 
স্টেশন হইতে বহির্গত হইয়া, সদর বাজারের ভিতর দিয়া, 
আর্টিলারি লাইনের মধ্যে গ্রবেশিয়া, সেন্টমেরি গির্জার 
নিকটে আফিলাম। পরে ইনৃফ্যাণ্টী লাইনের পার্থ দিয়া, 
মহরে পৌছিলাম । তথায় মারুতি বিথবার মন্দির ও 
কপু'রালোকের মুর্তি দর্শন করিয়া, দুর্গে গমন করিলাম। 
বন্ধে প্রেণিড়েন্সিতে যে ছয়টি দুর্গ গবর্ণমেণ্টের রক্ষাধীনে 
আছে, এইটি*তাহাদিগের অন্কতম | ছুর্গমধ্যে ১২০৫ 
খুষ্াব্ধের দুইটি অনুশানন পাওয়া গিয়াছে । তাহাতে 
জানা যায়, এ দুর্খ জৈনরাক্গণ কর্তৃক নির্ণিত হই” 


বযেলগাঁও। ১৩৫ 


যাছে। এই দুর্গের চারি দিকে যে পরিখা আছে, তাহ! 
নময়ে ৪০হইতে €*ফুট গভীর ও ৭২ ফুট বিস্তত ছিল। 
এখন আর সে গভীরতা নাই ; প্রাত্যুত অনেক স্থান শুক্ষ 
পতিত রহিয়াছে । ইহার প্রাচীর ৩৪ ফুট উচ্চ হইবে | 
উহা গ্রেনাইট প্রস্তরে নির্ষ্মিত এবং ভিতর দিয়া, সুপ্রশস্ত 
মাটীর দেওয়াল ও ঢালু আছে। দেওয়ালের এক 
অংশে প্রান্তরে অঙ্কিত জৈন-গণপতি ও বিষুমূর্তি দুষ্ট 
হইয়। থাকে | তদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় গেঃ 
ভুর্গের অভ্যন্তরে অনেক জৈন, শৈব ও বিষ্ুঃর মন্দিন 
ছিল । মুসলমান গবর্ণরেরা তাহা, ভাঙ্গিয়া, তাহাদের 
পাথর প্রাচীরে লাখাইয়াছে। দেওয়ালে অনেকগুলি 
ক্রজ অর্থাৎ গুপ্ডিস্থান আছে । দুর্গের দুইটি '্রাবেশদ্বার । 
ছ্বারের উপরে প্রান্তরে খোদিত পাদি অক্ষরে লিখিত 
যে তিনটী অনুশানন আছে, তাহাতে জালা যায়, 
১৫৩০ খৃঃং আলবর্খার শাসনসময়ে য়কুব আকিয়া খা 
নামে কোন ব্যক্তির তত্বাবধানে ছুর্খপ্রাচীরের এক 
অংশ নূতন নির্মিত হয় / ১৬৩১ খুঃ বন্দে আলির 
তত্বাবধানে ছুর্গের প্রধান গেট অর্থাৎ বঙ্িন্পীর নির্মিত 
ও ১৬৩২ খুঃ আবছুল 'হোসেনের তত্বাবধানে উহার 
সংক্কার হইয়াছল'। 


১৩৬ তীর্ঘদর্শন | 


দুর্গের অভ্যন্তরে গুবেশ করিয়াই, দক্ষিণ দ্িকে 
একটি অপ্রশস্ত মন্দিরে ছুর্গাদেবীর মূর্তি দর্শন করি- 
লাম। গুনিলাম, তিনি দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
নম্ভবতঃ, ১৭৫৪ খুঃ বেলগাঁও মহারাষ্রীধীন হইলে, 
উহা স্থাপিত হইয়া থাকিবে। এ মন্দির বাতীত, প্রাসা- 
দাদি অন্য কোনরূপ হিন্দ্বর চিহ্ন দেখিলাম না । তবে 
কমিসরিয়েট্র ষ্টোর অর্থাৎ রসদবিভাগীয় ভাগ্ডার-গৃহ- 
প্রাচীরের বহির্ভাঞ্ে একটি, প্রাচীরের মধ্ো একটি ও 
্টোরের সন্িকটে আর একটি স্ষুত্র জৈন-মন্দির আছে 
গাত্র। মুবলমানদিগের বীর্তিম্বপ আসাদ খীর 
নির্শিত সাফ মস্জিদ অবলোকন করিলাম | উহা 
২৭ গজ লম্বা ও ১৯ গ্রজ গ্রাস্থ হইবে। উহার দরজ? 
গাখিয়া, বন্ধ করিয়া দেওয়। হইয়াছে। তজ্জন্য ভিতর 
দেখিতে পাইলাম না। তবে শুনিলাম, বতনরাস্ত্ে 
নেমাঙ্জ পড়িবার জন্য একবার দরজ। ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
হইয়৷ থাকে । দুর্গের অভ্যন্তরে ইংরাজদিগের কীর্ডি- 
. স্বরূপ অফিনার অর্থাৎ কর্্চারীদিগের থাকিবার জন্য 
৩টি বাক্ধালা, একটি ম্যাগাজিন অর্থাৎ সামরিক 
ভাগুার বা বারুদাদ্দি রাখিবার গৃহ একটি অর্ডেনষ্টোর, 
একটি কমিনেরিয়ট স্টোর, একটি ব্রিটিশ পদাতি ও 


রি মান্মাগোয়। | ১৩৭ 


আঠিলারি অর্থাৎ গোলন্দাজ সিপাহী থ|কিবার ব্যারাক, 
একটি কোয়াটার গ্রাড অর্থাৎ সেনানিবাসের প্রহণী- 
গৃহ একটি মিলিটরি অর্থাৎ নামরিক গারদ, একটি 
কাণ্টীন কাফির দোকান, একটি স্কুল, প্রঞ্জবাথ ও 
স্বী্চচ্চ এবং ৩৮টি কূপ রহিয়াছে । আমর] এই সমস্ত 
দর্শনপুর্বক প্রতিনিরত্ত হইয়া, নখরের ভিতরে বাজার 
ইত্যাদি দেখিয়া, রেল স্রেশনে ফিরিয়া আনি । পরে 
মার্শাগোয়ার উদ্দেশে গমন করি । 


মার্মাগোয়া। 


শাহ 
আমরা বেলগাগ হইতে মাম্মাগোয়ার নুতন ভার" 
ধার অর্থাৎ পোতাশ্রয় পাঞ্জিম দেখিতে আনি । পাম 
পটুগিজদিখের ভারতবর্ষসন্থ অধিকারসীমার রাজধানী 
ও মাম্মাগোয়া হার্বার 4.৮. নামক রেন্তের টারমিনস্‌ 
অর্থাৎ শেষনীম। । দক্ষিণ মছারাই্ী রেলের লণ্ডা জংসন- 
নামক নম্মিলিত স্থান হইতে ক্যাপল্‌ রক নামক ১৪৪, 


১৩৮ তীর্ঘদর্শন। 


মাইল জংঙন ব্রিটিশ ইগডয়ার ভিতর | ক্যালল্‌ রক 
হইতে মার্শাগোয়া হার্বার ৫8০ মাইল দীর্ঘ, রেলপণ 
ওয়ে অর্থাৎ পশ্চিম ঘাটনামক পর্ধতশ্রেণী ভেদ ও 
যথাক্রমে কোলেম, কলয়ঃ পাম, বোদেমঃ চন্দোর, 
মার্গোয়!, মজোর্দাঃ কন্লোলিম, দবোলিম ও ভাক্ষডি- 
গামানামক জনস্থান সকল অতিক্রম করিয়া, মান্দা" 
গোয়ায় আসিয়া পৌছিয়াছে ; পর্বতশ্রেণী অতিক্রম 
করিতে ষোড়শাধিক টনেল (লুড়ঙ্গ) আবশ্বক হইয়াছে । 
বল! ৰাহুল্য ধে এই লাইনে যথেষর নিশ্মীণকৌশল গুদ- 
শিত হইয়াছে। মাঞ্গোয় পটুিঙ্জ ডিপেন্ভেক্সির অর্থাৎ 
অধিকারের প্রধান ডিট্রীক্ট টাউন অর্থাৎ বিভাগীয় নগর। 
তথায় ডিদ্রীক্ট জজ, ম্যাজিট্রেট, পুলিশঃ পোষ্ট অফিস, 
একটি বড় ক্যাথিভ্‌ল অর্থাৎ প্রধান ভজনালয়, কয়েকটি 
চ্যাপল্‌ অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার বিদ্ভালয় এবং গবর্ণমেন্ট' হাই 
স্কুল প্রভৃতি মমস্তই আছে। রাস্তা ঘাট পরিক্ষ ত, 
লোকনংখ্যা ১২** হাক্জারের অধিক । 
ভাক্ষডিগ্বামা্নগর নুপাসিত্ধ ভারত আবিষ্কারক 
তাক্ষডিগামারু,নাম ন্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহা পূর্বে 
ধীবরগ্রামমাত্র ছিল। এই স্থানে ভাক্ষভিগামা পোত 
ইইতে অবতরণপূর্বক পটু'শিজদিগের পতাকা উড.ভীন 


মান্নাগোয়া। ১৩৯ 


করেন । এখানকার রেলওয়ে স্টেশন অপেক্ষারুত রহৎ ; 
বাত্রীদিগের জন্য বিশ্রামাগার আছে । তজ্জন্য তাহার! 
রাত্রিতে এই ষ্টেশনে থাকে । সহরটী ক্ষুদ্র, রাস্তাগুলি 
পরিষ্কত+ আহার্ষ্য দ্রব্য সর্কপ্রকারই পাওয়া যায়। এখান 
হইতে মাম্মীগোয়৷ দুই মাইল দূর হইবে। "মাগুবী' 
নদীর মুখে যে সমুদ্রশাখা প্রাবেশ করিয়াছে? তাহাকে 
“মাগুবী” উপপাগর কহে । হার্বার ( পোতাশ্রয় ) এই 
উপসাগরেরই মীমায় প্রতিষ্টিত। উপনাগরগীর পুরিবর* 
৫ মাইল হইবে । পাহাড় হইতে উপষাগরের ভিতর দুহ 
হাজার ফুট পর্য্যন্ত ব্রেকৃ-ওয়াটার অর্থাৎ সাগর-তরঙ্গের 
বেখহাসার্থ বাধ গ্রস্তত কর! হইয়াছে | উহা! ১৮৮৪অবে 
আরম্ভ হইয়া; পাঁচ বনরে সম্পূর্ণ হয়। তদ্ব্যতীতঃ 
পাহাড়ের গাত্রে সমুদ্রের কতকটা কিনারা ভরাট 
করিয়া, ্টেশনবাগি নিম্দাণ করা হইয়াছে । উপসাগর 
গভীর বলিয়া, বৃহৎ ীমারও ওয়াফ অর্থাৎ জেট্টা ও 
ব্রেকওয়াটারের ধারে আনিয়! লাখিয়া থাকে । 
মাগুবী উপনাগরের অপর দিকে ইল্হান দ্বীপ! 

উহ দীর্ঘে ১০ ও প্রস্থে ৫ মাইল হইবে ।.ডহারই মধ্য" 
স্থলে পাঞ্জীম এবং তথা হইতে ৩ মাইল দূরে প্রাচীন 
গোয়া । প্রত্যহ বৈকালে পাঞচিম হইতে মার্সাগোয়ায় 


১৪০ তীর্ঘদর্শন। 


যাত্রী লইয়া, একখানি ট্টামার আইসে ও রেলযাত্রী লইয়! 
গ্রত্যাবভ হয় । ভাক্কষডিগামা হইতে ইল্হান্‌ দ্বীপে 
দেশীয় পোত যাতায়াত করে । ৃ 
আমরা পোতাশ্রয় সন্নিকটে পর্বতোপরি রেলওয়ে 
্ট্যার্ফ কোয়াটরে থাকিতে পাইয়াছিলাম। অপরাহ্ণ 
৭টার নময় ট্রেন ছার্বার ট্রেশনে আইনে | তখন শুক্ু- 
পক্ষ হইলেও, বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলাম না। কিন্ত 
'প্রতুযরে ষ্্যার্ফকোয়াটারের নিকট হইতে চারি দিকের 
মনোহারী দৃশ্য দর্শনে মোহিত হইলাম । এখান হইতে 
হার্বার, ব্রেক্‌ওয়াটার, ইল্হাঁস দ্বীপ ও তাহার পর- 
পারে কবোর লাইট হাউস অর্থাৎ আলোকগৃহ এবং ক্ষুদ্র 
ুর্গ প্রভৃতি সমস্তই লুদ্দররূপে দৃষ্ট হইল। অপরাহ্ে 
নিশ্পে অবতরণ করিয়া, হার্বার ও ব্রেকওয়াটার প্রভৃতি 
অন্দর্শন করিলাম । পরদিন পরাতে পাঙ্জিম ও গোয়। 
সন্দর্শন করিতে গমন করি । দেশীয় পোতে মাগুবী 
উপনাগ্ররের পরপারে গ্োনাপনূলার খেয়াঘাটে ৯টার 
নময় আনি। তথা হইতে পাঞ্জিম ৬য় কিলোমিটর 
অর্ধাৎ ৪ মুল হইবে । গ্রাওউঙ্ক-রোড দিয়া, দোনা- 
পনুল! গ্রামের উপর হইয়া॥ পাঞ্জিমে আনিলাম। উহার 
অপর নাম নোব অর্থাৎ নূতন গোয়া । উহা পটুগিঙ্গ 
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ইষ্ট-ইপ্ডিয়ার অর্থাৎ পটুতিজদ্িগের অধিকৃত ভারত- 
সীমার রাজধানী ও প্রবিন্ধ বন্দর ; সহরটি পাঞ্সিম 
নদীর উপরে, রাস্তাগুলি বিলক্ষণ পরিক্কুত। গ্রবর্ণরের 
প্রাসাদ, হাইকোর্ট, সেননকোর্ট, কাষ্টমহাউস্‌, পুলিশ, 
পোষ্ট অকিল, কলেজ ও বাজারাদি সন্দর্শন করিয়া, 
আমর! প্রাচীন গোয়ার দিকে অগ্রমর হইন1, লস্টপাঁনে 
অর্থাৎ লবণ-পোক্তানে আসিলাম | এই স্থানে পট্খিজ- 
দিগের লবণ গ্রীস্তত হইয়! থাকে ; আপাতত*্ইতরাজ 
গবর্ণমেণ্ট লবণ প্রস্তত করিবার ঠিক লইয়াছেন। তজ্জন্য 
ইংরাজদ্িগের পক্ষ হইতে একজন নস্ট কমিশনার অর্থাৎ 
লবণপরিদর্শক কম্মচারী পাঞ্জিমে অবস্থিতি করিতে" 
ছেন। সপ্টপান উত্তীর্ণ হইয়া, পুরাতিন রায়বন্দরে আমি- 
লাম। পুরে ইহা শ্রীসম্পন্ ছিল । এক্ষণে ইহার অব- 
স্থান্তর হইয়াছে । এই নগরটি একটি সামান্য পাহাড়ের 
পাদদেশে । ক্রমে আমরা প্রাচীন গোয়াতে আপিলাম । 
উহা পূর্বে পট্গিজদিগের অধিকৃত ভারতবর্ষের রাঙ্গ- 
ধানী ছিল। দেড়শত বৎসর পুর্কে মড়ক. উপস্থিত হও- 
যাতে, লোকে নেই স্থান পরিত্যাগনূর্ধবক অন্তর 
যাইতে বাধ্য হইয়াছিল । সেই অবধি উহা পরিত্াক্ত 
হইয়াছে । ক্যাথিড়ল অর্থাৎ প্রপান উপাসনামন্দির ও 
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কন্ছেন্ট অর্থাৎ মঠে অতি সামান্ত লোকই থাকে । 
পরিদর্শক ক্যাথিডল ও কনৃভেপ্ট দর্শন করিত্তে আই- 
সেন মাত্র । আমরা প্রাচীন আর্সেনেল অর্থাৎ অস্ত্রাথার 
বা সেলাখানা ও দুর্গ অতিক্রম করিয়া, ব্রহৎ বোনজিনস্‌ 
ক্যাথিডলে আলিলাম। ইহা কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়া- 
ছিল, তাহা পরিজ্ঞাত নাই। ক্যাথিডলগি অতির্হৎ। 
উহার দরজার বাজু, খিলান, কাগিন ও মোল্ডিৎ (বিট) 
'বনল্ভঙ্গ'মঘক কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরবিশেষে নিম্মিত ও অপর 
সমস্তই লালবর্ণের নিইস্নামক প্রস্তরের । প্রবেশপূর্ক 
নেন্টভিন্নেণ্টের মূত্তি, ততপরে ইগ্নেনিয়স্‌ ল্যলপর 
ছবি ও সেক্রেমেন্ট সেঞ্চুম্ারি মন্দর্শন করিয়া, সেণ্ট- 
ফ্রান্সিন্‌ বেবিয়র সমাধি দর্শন করিলাম । ইনি ১৬১৬ 
অন্দে ভারতবর্ষে শ্রীষ্টানধশ্ম প্রচারের এপোধল্‌ অর্থাৎ 
আশচার্ধযরূপে আইসেন । পরে চীনে যাইয়৷ মানবলীলা 
সংবরণ করেন । তাহার সমাধি এই ক্যাথিডলে হইয়া- 
ছিল । তিনি সিন্ধপুরুষ ছিলেন । তাহার উপর লোকের 
বিশেষ ভক্তি আছে । তাহার স্বতদেহ, ১৮৪৮অব্দেঃ পরে 
১৮৭৮ অবেষ্ঞ শেষবারে ১৮৯০ অব্দে জননমাজে গুদ- 
শিত হইয়াছিল । তৎকালে মান্দ্রীজ ও দক্ষণ হারা 
রেল কোম্পানির! সিঙ্গল অর্থাৎ একবার মাত্র যাইতে 
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পারিবার ভাড়া লইয়া, যাতায়াতের টিকিট বিতরণ 
করিয়াছিলেন। বল বাহুল্য ষে, অতি দূরদূরান্তর হইতেও 
সর্ধমন্প্রদায়ের শ্রীষ্টান, বিশেষতঃ ক্যাথলিকেরা, অধিক 
কি, অনেক হিন্দুও তাহার পবিভ্র দেহকঙ্কাল দর্শন 
করিতে আইমেন এবং দর্শনানম্তর আপনাদ্রিগকে কুতার্থ 
মনে করেন । তাহার কঙ্কাল-দেহের এরূপ মহিম1 যে, 
অনেক দুশ্চিকিৎস্য রোগীও তীহার সন্দর্শন ও স্পর্শে, 
পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। তাহার উপর লোকের 
প্রগাঢ় ভক্তি । কোন ক্যাথলিক এই ক্যাথিড়লে প্রবেশ 
করিলেই, তাহার সমাধির সম্মুখে জানু পাতিয়াঃ উপ- 
বেশনপুর্বাক করজোড়ে স্তব স্তত্তি করিয়া, তাহাকে 
সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কথিত আছে যে, 
একদা তিনি পত্র লিখিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বয়ং 
বীশ্তড আকাশমার্গ হইতে তাহাকে দর্শন ও উপদেশ 
প্রদান করিয়া যান । এই দর্শনের ছবি আমরা মেণ্ট- 
কইটনের ক্যাথিভ,লে সন্দর্শন করিয়াছি । এই সমাধি- 
গর্ভে বে সিন্দুকে তাহার পবিত্র দেহ-বঙ্কাল রক্ষেত 
মাছে, তাহার একটি চাবি রোমের বিশপের নিকট 
ও আর একটি পাঞ্জিমের বিশপের পার্রিধ্যে রাখা হই- 
যাছে। ৯* সালের ডিসেম্বরের পুর্ষের সেই চাবি রোম 
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হইতে আনীত হইয়াছিল । যেমন সেঞ্চুয়ারিতে, তদ্রপ 
তাহার নমাধিতে, অক্ষত দীপ স্বলিতেছে। আমরা 
তাহারে সম্মান প্রদর্শনানন্তর প্রতিনিরত্ত হইয়া, ক্যাথলিক 
পুরোহিতদিগের রত্বমণিমুক্তাখচিত বহুমূল্যের পরিচ্ছদ- 
সমূহ সন্দর্শন করিলাম । পুর্ব্রে কখন শ্রীষ্টান পুরোহিত- 
দিগের এরূপ ৰহুমূল্য রত্বখচিত পোষাক দর্শন করি নাই। 
উক্ত পোষাকের মূল্য ৪।৫ লক্ষ টাকার অধিক হইবে । 
তদনন্তর "আর একটি ব্‌হৎ ক্যাথিড়ল দন্দর্শন করি । 
ইহাও অতি প্রকাণ্ড ব্যাপার । পরুর্শিজ ভারতে যত 
বিশণ আলিয়াছিলেন্* তাহাদিগের মধ্যে বীহারা। এই 
স্থলে মানবলীপা সংবরণ করিয়াছেন, তাহারা এই 
ক্যাথিড়লে চিরনিদ্রায় রহিয়াছেন। ইহার চারিদিকে 
গিপ্টিকরা নানাবিধ ৰুহত 'পেশ্টিং অর্থাৎ চিত্রপট 
আছে? যথা, ভ্তুসে যীন্জ» সেন্টপিটর, নেন্টমেরি, 
ভানর্জানমেরির হস্তে শিশু যীশু, সেন্টজর্জ, সেপ্টমার্কসূ, 
গুড লাইফ ( বোয়বিড ), সেন্টলিবশ্চিয়নূ (১) ভার্জিন 
নেলিডড়ি সেপ্ট অন্টনি ও সেণ্ট অলেজা ক্রস্‌ ইত্যাদি । 
এই ক্যাথিভ'ল ১৫৫২ অক্ধে নিন্দিত হইয়াছিল ।' 


(১) পুর্ধে ইনি হিন্দু ছিলেন; পরে ব্রীষ্টানধর্থে দীক্ষিত হইয়া, সেপ্ট 
হইয়াছিলেন। 
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এখানেও পুরোহিতদিগের রত্মণিমুক্তাথচিভ বহুমূল্যের 
পোষাক দর্শন করিলাম । 

তদনম্ভর নেন্ট-কইটানো ক্যাথিডলে আনিলাম | 
এই স্থানে পটুতগিজ ইঠ্ত্ডিয়ার গবর্ণরদিগের অভিষেক- 
কাধ্য সমাহিত হইয়। থাকে 1 ভাক্ষডিগামা ১৪৯৯ খৃঃ 
গোয়াতে আইসেন । ১৪০০ খুঃ ফ্রান্সিন্‌ ভি অল্যুড়া, 
পটুগিজ ইই-ইখ্ডিয়ার প্রথম শাননকর্তা (গবর্ণর ) ও 
.বাজপ্রতিনিধির (ভাইন্রয়ের) পদ প্রাপ্ত হয়েনস্প্জুন্তলা 
ূর্ধব গবর্ণর পার্সোডি অর্কম্‌- ১৮৮১ খুঃ অবসর গ্রহণ 
করেন। ফ্রান্সিন্‌-ডি অল্মুড়া হইতে পার্সেডি অর্কন্‌ 
পর্য্যন্ত সমস্ত গরবর্ণর জেনারেলের পূর্ণাক্কৃতি অয়েলপেন্টিং 
অর্থাৎ স্গিঞ্চিত্র সজ্জিত রহিয়াছে । কোন রাজ প্রতি- 
নিধির (ভাইন্রয়ের) স্বত্যু হইলে, পটুগালে পাঠাইবার 
পূর্ব্ব নময় পর্য্যন্ত তদীয় স্কৃতদেহ এই ক্যাথিডলে রক্ষিত 
হয়। মহাত্মা সেপ্ট-কইটনোর নামে এই ক্যাধিভূলের 
উৎ্পর্গ হইয়াছিল । তাহার পূর্ণা্কৃতি চিত্রমূত্ি এখানে 
রক্ষিত হইয়াছে । এখানেও ক্ুসের উপরু বীশুর মুদি 
সেন্টজন্‌ ছারা বীশ্তর ব্যাপ্টা্ম্‌ অর্থক্থ ধর্মদীক্ষা, 
ত্তন হইতে যীশ্তর অবতরণ, সেন্টফাদ্দিস্‌ জেভিয়ার 


লিখিতে লিখিতে আকাশপথে ষেরূপে বীশুকে.সন্দর্শন 
১৩ ॥ 


১৪৬ তীর্ঘদর্শন। 


করেন, যীশু যেরূপ বন্দীভাবে যুডার শাসনকর্তা 
নিকট নীত ও তাহার শির কণ্টকমুকুটে বিদ্ধ হইয়া 
রক্ত ক্ষরিত হয়, তাহার ও ততন্ডিন্ন অপরাপর চিত্রও 
লক্ষিত হইল । 

আমর তথা হইতে সেন্ট"মণিকানামক কন্ভেণ্টে 
আর্থাৎ মঠে আধিলাম। ইহাতে অনেকগুলি দেশীয় ও 
পর্শিজ জাতীয় পিষ্টার অব চ্যারিটী অর্থাৎ বিরতি- 
'লোক্ষদ বাস করিতেছেন। আকৌমার-বৰ্‌ হ্ষচারিণী হইয়া» 
আজীবন বীশুর সেবাত্রর্তে দীক্ষিত থাকাই তাহাদিগের 
ধণ্ম | এই রমণীগণ যেদিকে বাদ করেন, তথায় পুরুষ 
বাইতে পারে না । উহার প্রত্যেক দ্বার লৌহকীলকে 
বন্ধ। এই মঠ (কন্ভেণ্ট) ১৬০৬ অন্দে নির্মিত 
হইয়াছে । 

ইহারই সম্মুখে কন্ভেষ্ট সেন্ট-আর্গপ্গীন ও সেন্ট-জন 
ডিঃ ডিউস্‌ এবং সেণ্ট-রোক্জারিয় ভগ্র অবস্থায় রহি- 
য়াছে। এতদৃহ্যতীত, আরও কত ৰুহৎও ক্ষুদ্র কনৃতেণ্ট 
ভগ্ন হইয়া শিয়াছে, তাহার ইয়ত্া নাই। গোয়ায় 
পুর্ষোক্ত ঝ্যঠখিড়ল ও কন্ভেপ্ট ভিন্ন দেখিবার আর 
কিছুই নাই ;১ একটি আবার-গৃহও দেখিলাম না | চারি- 
দিকে ক্ষেবল নারিকেল-রৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট ছইল। 


রি মান্মাগোয়। | ১৪৭ 


পটগিজরা ইংরাজদিগের মত পরিক্ষৃত না হইলেও, 
কতকটা তাহাদিগের ন্যায় বেশভুষায় থাকেন । নেটিব্‌ 
্রীষ্টানেরা গোয়াইজনামে অভিহিত ; অর্থাৎ পটু গিজরা 
গোয়া অধিকার করিয়া, দেশীয় সমস্ত লোককে যীশু- 
ধন্মে দীক্ষিত করেন । তাহাদিগের বংশাবলীরাই এখান- 
কার গ্রোয়াইজনামে অভিহিত | পুরুষের! সাদ] জীনের 
উাউজার অর্থাৎ পাজাম! ও কোট পরিধান, মস্তকে 
আমাদের মত ব্রীললেশক্যাপ্‌ (জরির টুগী) ও চটিদ্র. 
ব্যবহার করে । স্ত্রীলোকেরাংবাদিতে রঙ্গিণ শাটী ও 
কাচুলি ব্যবহার করিয়া থাকে | কিন্তু ভজনালয়ে যাই- 
বার সময় শ্বেতবর্ণের শাটী এবং ওড়না পরিধান করে ; 
আহার প্রায় বাঙ্গালীদিগেরই ন্যায় করিয়া থাকে। 
প্রাতে মুড়ির পরিবর্তে কার্জি, মধ্যান্ছে তঞুলান্ন অথবা! 
রাগির অন্ন ও তরকারি এবং নায়াহে তগুলান্ন ভক্ষণ 
করে । এখানে মৎস্য সুলভ ও মত্ল্সই উপাদেয় ব্যগ্গন। 
অপরাপর ভ্রব্যার্দিও সুলভ । তুল ৪-২ টাকায় নুড়! 
(২1৬ দের), রাগি ৪ পাই হইতে ৯ পাই মের, দুগ্ধ 
টাকায় ১২ দের, নারিকেল তৈল ৪ আনা লে, স্বত ১২ 
টাকা সের। আত্ম কাঠাল, পেঁপে, লাউ, কুমড়াঃ নারি” 
কেল, বিঙে, দেশী বাদাম, ভেঁডুল+ ধনে, নানাপ্ুকার 


১৪৮ তীর্ঘদর্শন | 


কদলী, কমল, বাতাবি ইত্যাদি বর্ধ প্রকার ফলও জন্মিয়। 
থাকে এবং বাজারেও বিক্রয় হয় । গোয়াইজরা শান্ত, 
শিষ্ট ) চুরিঃ ডাকাতি প্রভৃতি কার্ষ্য কচিৎ লিগু হয়। 


সি সানস্ক্রিন বটি 


হুবলি। 


মান্মাগোয়! হইতে প্রত্যাগমননময়ে আমরা হুবলি 
সন্র্শন করি। ইহা ধার্ধার ডিষ্টীক্টের অন্তর্গত। ধার্বার 
হইতে ১৩ মাইল দূরে, হরিহরপুমা গ্র্যাগুটঙ্ক রোডের 
উপরে অবশ্থিত। এইখানে দক্ষিণ-মহারা রেলের ছবলি 
হরিহরশাখার জংসন স্টেশন ও লোকোমটি 5 ওয়াক 
শপ অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্ডিন প্রস্তত করিবার কারখানা । 
ইহা উত্তর ১৫২৯ অক্ষরেখায় ও পূর্ব ৭৫1১৩ দ্রাঘিমায় 
এবং সমুদ্রতল হইতে ২৫০* ফুট উপরে অবস্থিত । 
পুরাতন ও নূতন হছুবলি নামভেদে সহরটি ছুই অংশে 
বিভক্ত । স্জ্বাধিক কূপ থাকাতে, জলক্ট বিশেষ নাই ! 
রাস্তা ঘাটাদি উত্তম পরিক্ষত পরিচ্ছন্ন ৷ পুরাতন ছুর্গ- 
সীমার মধ্যে মবলগদারঃ লবডিনেট জজ এবং মিউ- 


৬ ছবলি। ১৪১ 


নিলিপ্যাল অফিন। ইহা! প্রথম শ্রেণীর মিউনিনিপালিটি । 
এ গ্রাদেশে কার্পান অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে । 
ভবলি কার্পান বিক্রয়ের প্রধান গর্জ। এখানে একটি 
স্পিনিং ফারম অর্থাৎ নুতাকাটাইয়ের কারখানা ও দুইটি 
জিনিং কারম অর্থাৎ তুলা পরিফার করিবার কারখানা 
আছে। সুতা ও কার্পান্‌ গট বীধিয়া রপ্তানি হইর। 
থাকে। এখানকার ক্লুতবিষ্ত অধিবাশীর1 একটি লাই 
ব্রেরী (পুস্তকালয় ) ও রিডিং রুম অর্থাৎ পুলে 
স্থাপন করিয়াছেন। বালকদ্বিগের জন্য ছোট বড় ২৬চী 
বিদ্ভালয় আছে? দাতব্য চিকিৎনালয়ে অনেক রোগী 
বিনা ব্যয়ে উষধ ও পথ্য পাইয়া থাকে ! এখানে হিন্দ 
দিগের ৩৭টী দেবালয় ও ২৭টী মঠঃ মুপলমানদিগের 
১৭ঠী মন্জিদ এবং ঈষ্টানদিগের প্রোটেছ্রান চষ্চ ও 
রোমান ক্যাথলিক চ্যাপল্‌ রহিয়াছে । তন্মধ্যে ছিন্দু* 
দিগের ৯৩টী দেখালয় পুরাতন নহরে ও ২৪টী নুতন 
দহরে । ভবানী শঙ্করের দেবালয় পুরাতন নহ্ছরে অব" 
স্থিত। ইহা সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহার স্তুন্তে কেনারি 
অক্ষরে যে অনুশানন আছে; তাহার তারিএিশ্৯৭৬ শক | 
হুবলির পুরারত্ব ছপ্পাপ্য | এই স্থান পুরাণোছজীশ 
নামে কধিত। ছবলির এক অংশ বায়ার ছবলিনামে 


৩৫০ তীর্ঘদর্শন। রঃ 


প্রসিদ্ধ । ১৫3৭ অক্দে বিজয়নগরের রাজ ও পর্ুগিজ- 
দিগের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে হুবলির 
নাম উল্লিখিত আছে১ তখন উহা গোরা বিক্রয়ের 
গ্রধান বাজার ছিল | ১৫৭৩ অবে শিবজীর সেনানায়ক 
হুবলি লুঠন করিয়াছিল। তাহার ৪ বৎসর পরে বাদশাহ 
অরঙ্জেব উহ! অধিকারপুক্ৰক শাহ মহমৎ খাঁকে ছুর্গ ও 
বায়ার হুবলি জায়গীরম্বরূপ প্রদান করেন। তাহার 
'স্বঞ্মর পরে বাদশা -পুন্্র ধার্বার ও ছবলি অধিকার 
করিয়াছিল । ১৭২৭ অবে নুন্তন হুবলি ও দুর্গ নির্মিত 
হয় এবং ১৭৫৫ অন্দে পেশোয়ার অধিকারে আইনে. 
১৮১৮ অন্দে তৃতীয় মহারাই্-নমরসময়ে উহা ইংরাঙ" 
দিগের অধিরুত হয়। 

আমর। প্রথমে ন্ুতাঁকাটাইয়ের কারখানা দর্শন 
করি । ইহাতে ১৮০০ হাজার স্পেগডেলে অর্থাৎ চরকা* 
বিশেষে নুতা প্রাস্তত হইতেছে । ৯০টী হর্স-পাউয়্ার 
অর্থাৎ ৯০ই ঘোড়ার বেগবিশিষ্ট ইঞ্জিনে এই লমস্ত 
কার্য্য চলিতেছে । তথা হইতে অরুড়ম্বামীকে দন্দর্শন 
করিতে গঙ্ন করিলাম । স্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে 
একটা ক্ষুদ্র মঠে ২০ বৎসর হইলঃ তিনি বান করিতে” 
ছেন। মঠের ভিতরে একটি গৃহের মধ্যস্থলে পদচিন্ 


হবলি। ১৫১ 


রহিয়াছে । উহাকে দতাত্রেয়ের পাদপদ্ম কহে। তাহারই 
পার্খে তিনি নিত্য ধ্যানে বলেন। ইহার বয়ঃক্রম 
৪০ বৎসর হইবে। ইনি নিজগুণ-শিবযোগীর মতে চলিয়। 
থাকেন। অবধূৃত নিজগুণ-শিবযোগী মহিম্থর হইতে 
১৬ মাইল অন্তরে শিবলিঙ্গ নামে কৌন পাহাড়ে বান 
করিতেন এবং তথায় তাহার সমাধি রহিয়াছে । তিনি 
অবধৌত এক্যানী ছিলেন এবং কানারি ভাষায় অনেক- 
গুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যথা।-১। বিবেকচিন্তাম 
ছয় হাজার শ্লোক; ২। পরমাণুবোধক এক হাজার 
শ্লোক) ৩। অনুভবসার ৫৩৪ শ্লোক? ৪1 পরমার্থ- 
শ্ীতা ১১শ অধ্যায় ও পরমার্থ-প্রকাশক যোগগ্রস্থ লহ 
শ্লোক। অরুড়ম্বামীর সহিত কথোপকথনে জানিলাম, 
তিনি অছৈত-মতাবলম্বী,ঃ অতি অমায়িক, স্ধাল।গী 
ও সরল-প্রক্লৃতির সাধু । আমরা তথা হইতে লিঙ্গায়ৎ- 
দিগের “গুর্মিদপ্পার মঠ সন্দর্শন করিতে আমি । ইহ! 
'গুর্দিদপ্পা-হগ্ার' পূর্বদিকে | এই হুগার দুই দিকে 
রাস্তা! ও তৃতীয় দিকে যুঙ্গারেডডী ফকিরাপ্পার জীন" 
ফ্যাক্টতে অর্থাৎ তুল! ছাপ করিবার কারখানায় ১৯ মণ 
ওজনের €*্টা কার্পাসের গাইট প্রত্যহ কীধা হয়। এই 
ছণ্ডার জল অতি সুমি বলিয়া; দূরদূরান্তর হইতে লোক 


৬৫২ তীর্ঘদর্শন | 


আমিয়! লইয়া যায় । গুর্সিদপ্লান্বামী পুর্বে চিতলদ্রগে 
থাকিতেন। ১৭২৭ অন্দে ছুবলীতে আইদেন | তাহার 
অন্যতর প্রিয় শিষ্য বসাপ্পা এই মঠ নিন্মাণ ও হুণ্ড কর্তন 
এবং প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া 
দিয়াছেন। গুর্নিদঞ্পা মানব্লীল। পংবরণ করিলে, 
মঠের মধ্যস্থলে তাহার নমাধি হইয়াছিল । এ লমাধির 
উপর যে লিঙ্গ গ্রতিষ্টিত আছে, অগ্ঠাঁপি তাহার পুজা 
হুইুথাকে । তাহার শিষ্যপরম্পরাই মঠাধিকারী হইয়া 
আদিতেছেন। তাহার শিষ্য (২) গুরুসিপ্লান্বামী, তাহার 
শিষ্য (২) উচ্চপ্লা স্বামী, তাহার শিষ্য (৩) সিঙ্ধলিঙ্গ স্বামী”, 
তাহার শিষয (8) গঙ্গাধর ম্বামী, তাহার শিষ্য (৫) নিক্গ- 
লিঙ্গদ্বামী ২য়, তাহার শিষ্য (১) গঙ্গাধরন্বামী ২য় ও 
তাহার শিষ্য বর্তমান শিবলিঙ্গস্বামী। পুর্ধবত্তী ছয় শিষ্যের 
নমাধিই মঠে রহিয়াছে । গুর্পিদগ্লান্বামীর লিঙ্গিকত্বের 
বাৎমরিক দিবসে রখোৎ্সব হইয়া! থাকে । এই মঠে 
অনেকগুলি লিঙ্গায়ৎ সাধু আহার পান। লিঙ্গায়ংদিগের 
'অন্ত্যোট্ক্রিয়া ও নমাধির বিষয় অন্তত্রে বলা হইবে। 
পূর্বেই ঝুলিয়াছি যে, দক্ষিণ মহারাস্-রেল কোম্পা- 
নির প্রধান লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ অর্থাৎ গাড়ী ও 
ইন্জিন প্রন্তত করিবার কারখানা, ও জংলন £েশন হইয়া 
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অবধি, অধিবাঁনীর নংখ্া। ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও ততনঙ্গে হুবলীর 
গ্ীরদ্ধি হইতেছে । আমরা লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
সন্দর্শনপূর্নাক অত্যন্ত গ্রীতিলাভ করিয়াছিলাম । ওয়ার্ক 
শপটি অতি বূহৎ। তাহার একস্থানে সইং শপে অর্থাৎ 
কাষ্ঠচেরাই কারখানায় কাষ্ঠচেরাই হইতেছে । আর 
এক স্থানে ক্যারেজবিল্ডিং শপে অর্থাৎ গাড়ী শৈয়ারি 
করিবার কারখানায় থাড়ী নিশ্মাণ হইতেছে । আর 
এক স্থানে কারেজ রিপেয়ারিং শপে অর্র*-ণীত্তী 
মেরামত করিবার কারখানায় গাড়ী মেরামত হইতেছে। 
'টারলিং শপে অর্থাৎ লৌহ কৌদাইয়ের কারখানায় 
লৌহ কৌদাই হইতেছে। ইঞ্জিন ফিটিং শপে অর্থ।ৎ 
ইঞ্জিন সাজাইয়ের কারখানায় ইঞ্রিন জোড়া হইতেছে । 
ইঞ্জিন রিপেয়ারিং শপে পুরাণ ইঞ্জিনের বংস্কার হই- 
তেছে। নম্মনিথ্‌ শপে অর্থাৎ কম্মকার কারখানায় নানা" 
প্রকার লৌহ প্রস্তুত হইতেছে । ফোর্ষিং শপে অর্থাৎ 
ঢালাইয়ের কারখানায় নানাপ্রকার পিতল ও লৌহের 
ঢালাই হইতেছে এবং পেণ্টিং শপে অর্থাৎ গাড়ীতে রং 
দেওয়ার কারখানায় গাড়িতে রং দেওয়া হইতেছে। 
লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ সন্দর্শন' না করিলে; গাড়ি ও 
ইঞ্জিন প্রন্তত করণ ব্যাপার বোধগম্য হওয়! দুরবহ। 
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এখানকার মিউনিসিপ্যাল বাক্ষারলি নিতান্ত" মন্দ 
নহে। তথায় বর্কপ্রকার দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায় । 
দোকান গুলি ৰছবিধ দ্রব্যাদিতে সুসজ্জিত রহিয়াছে। 
বাজার পৃথক্‌ থাকাতে, তথায় সর্বপ্রকার ভূষা শস্ত 
বিক্রয় হইয়া! থাকে । মোট কথায় হুবলির বাঙ্জার 
পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন; হুবলিতে লোকোমটিভ ওয়ার্ক শপ 
অর্থাৎ গাড়ী ও ইঞ্জিন প্রস্তত করিবার কারখানা, 
শ্পিল্িশুজ্ঞাকটরি অর্থাৎ তা কাটাইয়ের কারখানা ও 
গুর্দিদগ্সা মঠ ভিন্ন অপর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। 
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গাডক। 

পটলের রাহ পাস্প 
বিজাপুর হইতে প্রত্যাগমনের সময় আমরা গ্রড- 
কের প্রসিদ্ধ দ্বেবালয় কয়েকটি হন্দর্শন করিলাম । গডক 
দক্ষিণ-মহারাট্রাদশের ধার্বারজেলার অস্তর্গত দক্ষিণ- 
মহারাষ্র রেল লাইনের হডগিগডক শাখা লাইনের জংসন 
স্টেশন । ইহা উত্তর ১০1২৬ অক্ষরেখা ও পূর্ব ৭৫1৪৩ 
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দ্রাঘিমায় অবস্থিত | সহরের অধিশানীর নংখ্যা ২০০০ 
হাজারের অধিক হইবে । এ অঞ্চলের বানু অতি শুষ্ক 
এবং অধিবানীর! হষ্ট ও বলিষ্ঠ। এখানে কার্পাস অধিক 
মাত্রায় জন্মিয়া থাকে | গডক কার্পাসের একটি প্রধান 
গঞ্জ । ওয়েস্ট প্যাটেন্ট কোং মেপার্ন ফ্রাঞ্চি কোং ও 
মেসার্স রবাটসন ত্রাদার্ঁন কোম্পানিদ্িগের পৃথক কটন 
প্রেস্‌ অর্থাৎ তুল! পেষাইয়ের কারখানা থাকাতে, অধিক 
পরিমাণে রপগানি হইয়া থাকে । 

এখানকার দেবালয়ে খোঁদ্িত ৯৭৩ হইতে ১৫৩৯ 
অক্ের অনুশানন পাওয়া গিয়াছে । অতএব এই *স্থান 
৯৭৩ হইতে ১১১০অবদ পথ্যন্ত পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের 
অধীনে ছিল । তাহাদিগেরই কর্তৃক ত্রিকুটেশ্বর ও বীন্- 
নারায়ণের মন্দির প্রাতিিত হইর| থাকিবে । নেষাহ। 
হউক, পরে এঁ স্থান ক্রমান্বয়ে ৯০৪৭---১৩১০ অন্দে 
হোয়শাল বেলালের, ১১৭০--১৩১* দেবগিরির যাদব 
রাজাদিগের ও ১৩৩১৬--১৪৮৭ বিজয়নগরের রাজা- 
দিগের অধিকারে আনিয়াছিল এবং ১৬৭৩ অন্দে ধার্ধা- 
"রের অস্তগত বঙ্কাপুরের অধীনে ছিল। দুলদু্গ ইংরাজ 
কতৃক ১৭৯৯ অন্দে অধিরুত হইলে; বুন্দিয়! গ্রডক পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিল । ১৯৮১৪ অক্র ৬ই জানুয়ারি জ্েনা- 


১৫৬ তীর্ধঘদর্শন | 


রেল অর্থাৎ সেনাপতি. মুন্রো৷ মহারাইনঘরে ইংরাজ- 
পক্ষ হইতে উহ! অধিকার করেন। তদবধি উহ! ব্িটীশ- 
শাননভুক্ত রহিয়াছে । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই 
ক্ষুদ্র সহরগি ১*ম শতাব্ীতে বিদ্যমান ছিল; ইহার 
পুরাতন নাম ক্রতুক | সরন্বস্থী, ত্রিকুটেশ্বর» োমেশ্বর 
ও বীরনারায়ণ এই চারিদীই এখানকার প্রধান মন্দির | 
ত্রিকুটেশ্বর ও সরস্বতীদেবীর মন্দির নগরের মধ্য- 
স্থলে ও একই প্রাঙ্গণমধ্যে অবস্থিত | প্রাঙ্গণ নিতান্ত 
ক্ষুদ্র নহে। মধ্যন্থলে ত্রিকুটেশ্বর দেবের মন্দির ও তাহার 
দক্ষিণ দ্রিকে অতি নিকটে সরন্বতী দেবীর মন্দির | 
ত্রিকুটেশ্বর মন্দিরে দুইটি বৃহৎ মণ্ডপ পূর্ব্ধ পশ্চিমে 
বিস্তৃত ও প্রত্যেক মণ্ডপের শেষভাগে একটি করিয়া, 
গর্ভগৃহ; মণ্ডপদ্ধয়ের সংলগ্রস্থালে উত্তর দিকে আর একটি 
গর্ভগৃহ | প্রধান গর্ভগৃহে একটি শালুষ্ক বা পিগ্ডির উপর 
তিনটি লিঙ্গ রহিয়াছে এবং উহ হইতেই দেবতার নাম 
ত্রিকূটেশ্বর হইয়াছে । এই মন্দিরে গ্রস্তরে অঙ্কিত ১০চী 
অনুশান দৃষ্ট'হয় । তাহার ৭গির তারিখ ১০০৩ হইতে 
১৫৩৯ অন্দ। শটীর তারিখ এপর্য্যস্ত স্থির হয় নাই। 
ধার্বার ডিস্্ীক্টে যত দেবালয় আছে, সরম্বতীদেবীর 
মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও, ভাক্করকার্যের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ । 
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গর্ভগৃহের সম্মুখে একটি খোলা মণ্ডপ। মণ্ডপের প্রত্যেক 
স্তম্ডে নানাবিধ ভাঙ্করকার্ধ্য রহিয়াছে । গর্ভগুহের 
দেবমূর্তিটী প্রাস্তরমযী পূর্ণাক্কৃতি যোগাসনে উপবিষ্ট ? 
পরিধানের বস্ত্র, মন্তকের শিরন্ত্রাণণ গলদেশের মালা ও 
সর্বশরীরের আভরণ, সমস্ত প্রস্তর হইতেই কাটিয়। 
প্রাস্তুত করা হইয়াছে । 

সোমেম্বর দেবের মন্দিরে বিগ্রহ নাই ১ অধুনা? উহা 
স্কুল (বিদ্যালয় ) বাঠিতে পরিণত হইয়াছে + ধারী 
জেলায় ভাঙ্করকার্ষের যে কতদূর উন্নতি হুইয়াছিলঃ এই 
মন্দির তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। গর্ডগুহ ও মণ্ডপ 
চতুক্ষোণাক্লৃতি ; প্রাঙ্গণের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে একটি 
করিয়া দরজা আছে। 

বীরনারায়পশ্বামীর মন্দির বাজারের মধ্যে অবস্থিত 
ও রুষণ হরনৃবেন্ট নামক প্রাস্তরবিশেষে নির্টিত। ইহার 
প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্ধারে শত ফুট উচ্চ ব্‌হৎ গোপুর ; 
উহার উপরিভাগে দক্ষিণ দেশের ম্যায় নানাবিধ মুস্তি 
রহিয়াছে । এই দেবাঁলয়ের স্তস্ভে খোদিত সাতটি অনু- 
শাসন দু হয়। উহাদিগের মধ্যে চারীটির তারিখ 
১০৩৭ হইতে ১৫৩৯ অব্ পর্য্যস্ত ও অবশি্ তিনটির 
তারিখ এপর্ধ্যস্ত নির্ধারিত হয় নাই। অনুশালন দৃষ্টে এই 
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মন্দির ১০৩৭ খুষ্টাব্দের- পূর্বে নির্মিত বলিয়া অনুমিত্ত 
হয়। মহিন্নুরের অন্তর্গত “শআ্রাবণ-বেল্গলুতে” যে পুরা- 
তন হস্তলিপি আছে, তাহার মতে ১১১৭ খুষ্টাব্দে হয়- 
শালবললাল রাজ! বিষুবর্ধন কর্তৃক নারায়ণন্বামীর যে 
পাঁচটি মন্দির নিশ্মিত হয়, ইহ1 তাহাদিগের অন্যতম | 
অতএব বলিতে পার যায়, বিষুরদ্ধন মন্দিরের সংস্কার 
করিয় থাঁকিবেন মাত্র | ইনি জৈনমতাবলম্বী ছিলেন । 
ঈম্রেষেরূপে স্বমত ত্যাগ করিয়া, বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষিত হনঃ 
তাহ! রামানুজাচার্য্যের জীবনীতে উল্লিখিত হইয়াছে । 

বুঙ্গদেশে গডকের নাম অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত 
আছেন । কিন্তু গডক হিন্দু ভাক্ষরকার্ষ্যের নাক্ষীব্বরূপ | 
আমর। ইহার সাগান্য বিবরণ প্রদান করিলাম ॥ রেলে 
ঘাতায়াতের সুবিধা! হওয়ায়, আজকাল অনেকেই দক্ষিণ 
দেশ পর্যটনে আলিয়া থাকেন। তাহারা মহারাষ্্- 
দেশের হিন্দুর লুণ্ড কীর্তির সাক্ষ্যন্বরূপ গডকের মন্দির 
সন্দর্শন করিতে যেন বিস্বত না হন | 


এন্লুরের পথে । 


গা ১০-১৯ এস 


আমরা বিশাখপত্ডনে বলিয়াছি যে, বঙ্গদেশে মহা- 
শারদীরা পূজায় ১২ দ্দিবম অবকাশ ; কিন্তু এগদেশে 
একদিনমাত্র অফিস অর্থাৎ কাধ্যস্থান বন্ধ হয়। বঙ্ঠীতে 
অন্ঠত্রে যাইবার আদেশ আইনে । পুজার আয়োজন 
হইয়াছিল। অতএব উহা! সমাপনাস্তে দ্বাদম্টুর বড 
এল্লুব উদ্দেশে বিশাখপত্ুন পরিত্যাগ করিলাম । এখান 
হইতে এন্কুরে গমন করিতে হইলে? কোষ্টীং মারে 
অর্থাৎ উপকুলিক বাচ্সীয় পোতে কাকনাভায় নামিরা, 
গোদাবরীর খাল দিয়া, চামার্লনকোটা হইয়া, ধবলেশ্ববে 
যাইতে হয়। অনম্ভর তথায় গোদাবরী পার হইয়া, 
বিজয়েশ্বর এন্সুর কানাল (খাল ) দিয়া, এন্গুর-লক নন্লি- 
ধানে নামিয়া নগরে আনিতে হয় 1 দ্বিতীয় পথ»-- 
বিশাখপত্তন হইতে চামার্লনকোটায় গ্ো-যানে আলিয়া; 
পূর্বববৎ কানাল ( খাল ) দিয়া বাইতে হয় । পুর্ব-দক্ষিণ- 
রাহী মননুননানক পাহুদ্রিক বায়ুর অ[ুক্িরাব দময়ে 
চোলমগ্ডল উপকূলে তীবণ সামুদ্রিক উদ্রি উ্িত হয় 
এই বিশাখপত্তনের ঘাটে উর্দির প্রকোপটা সর্বদাই 


১৬০ | তীর্ঘদর্শন | রে 


অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে । আমরা যে ধাটীতে 
ছিলাম, তথ! হইতে প্রতিদিন সাগরের উর্সিমালা 
সন্দর্শন করিতাম ৷ কোন সময়ে ট্রমার (বাম্পীয় পোত)' 
ঘাটে আলিয়া, উশ্মিমাল[র ভীষণ প্রকোপ দর্শন করিয়া, 
পতাক? দেখাইয়া গমন করিত । এই সমস্ত দেখিয়া 
আমরা স্থলপথ অবলম্বনে শকটারোহুণে চামার্লকোট। 
পর্যন্ত আগমন করিলাম । এপ্রদেশের প্রথানুনারে শকট 
এর্মত্রতে চলিত । প্রতিদিন ২০ হইতে ২৪ মাইল অতি-. 
ক্রম করিয়া, কোন ছত্রবাচীতে আহারাদি ও বিশ্রা্ 
করিতাম । প্রথম দিন প্রিশাখপত্তন হইতে রাত্রি ১১টার 
নময় বহির্গমনপূর্বক ২০ মাইল দুরে অনক্কপলীনামক 
ক্ষুদ্র সরে আসিয়া» তথাকার সব-ম্যাজিষ্টেট কোর্টের 
(নিন্বতম মাঁজিট্রেটের আদালতের ) কোন উকিলের 
উদ্যান-বাগিতে বিশ্রাম করিলাম । এই নগরে একটি 
ক্ষুদ্র প্রাচীন দুর্গ অস্তাপি বিদ্যমান রহিয়াছে । ছুর্গাধি- 
পতি দন্যুর ব্যবগায়ে প্রত ও কয়েকটি লোকহত্যা 
অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া, সেবনের বিচারে দোষী 
গ্রমাণিভ ও তৃজ্জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে, স্বদুর্খ, 
মগ্নিকটে ফাসিকাষ্ঠে নিহত হয়। তাহার সমস্ত সম্পত্তি 
সরকারে বাঙ্গেয়াণ্ড হইয়। গিয়াছে ১ এই ব্যাপার বনু” 


+ এল্লুয়ের গথে। ১৬5 
দিবল গূর্ধে মংঘটিত হয়৷ নগরণি ক্ষুদ্র হইলেও, রাস্তার 
উভয় পার্খের উপবন-শ্রেণীগুলি নিতান্ত মন্দ নহে, নানা" 
'বিধ শন্যের ব্যবনায় বিলক্ষণ চলিতেছে । গ্রামের পশ্চাৎ 
এক মাইল দূরে ইকো অর্থাৎ পূর্ব-উপকুলিক রেল 
যাইতেছে । তাহার একটি স্টেশন এখানে হইবে | এই 
স্থানে প্রাইমারি স্কুল ( প্রথম শিক্ষণার বিদ্যালয় ) লব" 
মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, পুলিস স্টেশন ও পোষ্ট অফিন আছে। 
এখান হইতে €& মাইল পশ্চিমে কাশিমকেন্রটানানেশ 
পুরাতন নগর 1 ইহ1 কাশিমকোটানামক জমিদ্ারদিশের 
আবামভূমি। অগ্টাবিংশ শতাব্দীর প্রারন্তে ইহাদের 
পূর্ব-পুরুষদিগের ক্ষমতা প্রবল ছিল $ ইহারা অনেক 
সময়ে আপন আপন সেন! নামস্ত লইয়াঃ মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে ক্রটি করিত না। কখন 
পরাজিত হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইত; কখন ঝা লুযোগ 
পাইয়া রাজন্ব হরণ করিত। এপ্রদেশে ইংরাজ-শাসন 
হইয়া অবধি, ক্রমে পলিগারদ্িগের ক্ষমতা কমি! 
আইনে | তাহারাই এখন সনন্দ পাইয়া) জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছেন এবং আপন জমিদান্রির আয়মাত্র 
উপলক্ষ করিয়া বিলাী ও চাটুকাঁরে পরিবৃভ হইয়া, 
সময় অতিবাহিত করিতেছেন । অনেকেই মাতৃভাষ। 


১৬২  ভীর্ঘদর্শন | 


ভির অপর ভাষা শিক্ষ। করেন না । আজকাল ধেঁ সকল 
নাবালক জমিদার কোট অব ওয়াডের (জমিদারী রক্ষার 
আদালতের) তত্বাবধানে থাকিতেছেন, তাহারা ইংরাজী 
শিক্ষা পাইতেছেন। কাঁশিমকোটায় জমিদারদিগের 
প্রতিষ্টিত ছত্রশালায় অদ্যাপি শতাধিক হবাক্ষণঃ বৈরাগী ও 
আগন্তক প্রতিদিন আহার পাইয়া থাকেন । এইকারণে 
পথিকের! কাঁশিমকোটায় আঙিয় বিশ্রাম করে । তথা- 
“কার র্যস্তাগুলি অপরিক্ষার নহে । এখানেও ইষ্টকোষ্ট. 
( পুর্ব-উুপকুলিক ) রেলের একটি ষ্টেশন হইতেছে । 
কাশিমকোটা হইতে ১১ মাইল দূরে এলমুধ্ধিলী 
আলিকোগ্লানিবাসী এপুলুরি গোরপ্লা পাস্থলুগারুর 
প্রতিষ্ঠিত ছত্রশালায় পঞ্চশতাধিক ব্বান্দণ ও বৈরাহী 
পথক আহার পাইয়া থাকে । অতএব ইহাও একটি 
পান্থমিবাস । এখানেও ইঠ্টকোষ্ট রেলের স্টেশন হই- 
তেছে। আমরা এই উভয় স্থানে বিশ্রাম করি নাই। 
সন্ধ্যার পূর্য্রে অনন্কপল্লী পরিত্যাগপূর্ধক তথা হইতে 
২৪ মাইল দূরে নিক্কপলীতে পরদিবম ৮টার সময় উপ* : 
স্থিত হইলান্। এই নগরটি অন্যতম সগওগ্রাম হইলেও 
এখানে ভীমুলিপত্তমনিবাসী যুক্কমল্প নরসিংহ-সেগীর 
প্রতিষ্ঠিত ব্‌হৎ ছত্রবাগি রহিয়াছে । প্রতিষ্ঠাতা আগন্তক 


এন্লুরের পথে । ১৬৩ 


বান্ধণ ও বৈরাদীদিগকে' অনদান করিয়া থাকেন । 
পুর্কে বাৎসরিক ছুই হাজার টাকার উপর ব্যয় করি- 
'তেন। এক্ষণে অবস্থাস্তর ঘটিলেও, মানিক শতাধিক 
টাকার অন্নদান করিয়া থাকেন। 
গ্রামের পশ্চান্ডাগে বহৎ আবাদী পুক্ষরিণী। তাহার 
অপর পারে উপ্মাকানামক গগুগ্রামে ব্যেষ্কটেশম্বামী, 
বেণগোপালম্বামী ও ঈশ্বরম্বামীর মন্দির | বিশাখ- 
পত্তনে থাকিবার সময় ব্যেষ্কটেশন্বামীর আবির্ভাববিবরণ, 
কতকট৷ অবগত হইয়াছিলাম । ন্বামীজীর সন্দর্শন অভি 
লাষে উপ্মাকায় গমনপূর্বাক বিশ্রাম করিলাম। এই 
গ্রাম রাজা গ্বোদানারায়ণ গজপতি রাওর জঙির্দারির 
অন্তর্গত | এখানকার প্রধান কর্মচারী আমাদিগের 
বিশ্রামাগার নিদিষ্ট করিয়! দিয়া, দেবদর্শনের সুবন্দো- 
বস্ত করিয়াছিলেন । 
ব্যেক্কটেশম্বামীর আবির্ভাববিষয়ে একটি কিংবদন্তী 
'আছে। গ্রামের পার্খে পাহাড়ের থাত্রে বৃহৎ মন্দিরে 
স্বামীজী বিদ্যমান ॥ শ্বামীজীর আকার মনুষ্যের চ্চায় | 
উহা প্রস্তরে নির্টদিত ও চতুভুজ এবং তির্পপরাতি-দ্বামী- 
জীর অনুকরণে দণ্ডায়মান । ক্ষুত্র পাহাড়টিকে বিদ্যা" 
রগ্যশৃ্ষ কছে। পুরাকালে উহায় চতুর্দিকে চারি মাইল 


১৬৪. . তীর্ঘদর্শন। 


বিভূত ভীষণ জঙ্গল ছিল। মধ্যে মধ্যে তিরুপত্তীশ্বর 
ম্গগয়া উদ্দেশে এ স্থানে আসিতেন। শুঙ্ষের পূর্বদিকে 
মানসসরননামক হদে সপ্তধির] ম্লান করিয়া, মারায়ণের ' 
আরাধনা করিতেছিলেন। বোঙ্কটেশ ম্বগয়ায় আলিয়া; 
তাহাদ্দিগের নিষ্ঠা দর্শনে সম্ভষ্ট ও দয়াপরবশ হইয়া 
তাহাদিগের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছিলেন। নগুধিরাও 
তাহার নন্দর্শনলাভে সফলমনোরথ হইয়া, শৃঙ্গপার্খে 
'দীয় স্বরুপমূর্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন । কলির প্রারস্তে 
গোপজাতীয় কোন ব্যক্তি প্রত্যহ দুঞধপ্াদানপূর্ববক ন্বামী- 
জীর আরাধনা করিত । এক বৈষব ৰ্ান্ষণ তাহা দর্শন 
করিয়া, বাহুবলেন্ত্র নামে কোন রাজীকে এ লংবাদ 
প্রদান করিলে; তিনি মন্দির নিম্মাণ করাইয়া, পুজার 
বিশেষ সুবন্দোবস্ত ও আগ্রয়ণী ৰাক্ষণ সংস্থাপন করিয়া 
দেন। পাগুবের অরণ্যবাসকালে এখানে আসিয়া" 
ছিলেন বলিয়া, একটি কিতবদস্ভী আছে । সে যাহা 
হউক, গোদানারায়ণ গজপতি রাওর পিভৃমাতুল এই. 
মন্দিরের সংস্কার, বহিঃপ্রাকার নিম্মাণ ও দেবসেবার 
নিমিত্ত চারি হাজার টাক আয়ের গ্রাম অর্পণ করেন । 
তিনি নিঃসষ্ভান থাকাতে, আপন ভাগিনেয় গজপতি 
ক্বাওর পিতা ও এক্ষণে স্বয়ং গঙ্জপতি রাও বেবায়ৎ 
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হইয়াছেন | নিত্য সেবার বন্দোবস্ত নিতান্ত মন্দ নহে । 
পুজারি চারিজন, ভোগার গ্রীষ্তত করিবার জন্য 
"রসুইয়ে চারিজন, দ্রাবিড় বেদপাঠ করিবার নিমিত্ দুই 
জন বৈদিক এবং যজজুর্ধেদপাঠের জন্য ত্রৈলিঙ্গ দুইজন 
নিয়োজিত আছেন। প্রত্যহ ১॥০ মণ তগুলের অন্র 
পাক ও তন্বারা ভোগ হইয়া. থাকে । বেগুগোপাল- 
স্বামীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, নিত্য ভোগের কারণ 
পাচদের তগুল বরাচ্দ আছে। ঈশ্বরস্বামীর মন্দিরটি' 
ক্ষুদ্র ; দুইনের তগুলের অন্ভোগ হইয়া থাকে । 

আগর! বিশ্রামান্তে স্গানপূর্ধক নব্বপলী আগ্নিনের 
পুর নরসিংহ রায় পাশ্থুলু-গারুর সমভিব্যাহারে বঞ্কট- 
স্বামীর বন্দর্শনে গমন করিয়া, যথারীতি বেদোক্ত মন্ত্রে 
দেবদেবীর অচ্চনা, তৎপরে বেণুগোপালস্বামীর মন্দর্শন 
ও অগ্চনা, তদনন্তর ঈশ্বরত্বামীর সন্দর্শনঃ ভাচ্চনা ও 
জলাভিষেকাদিপুর্বক বিশ্রামাবাসে প্রত্যারত হইলাম 
&ঁবং পুর্ববৎ শকটারোহণে রাত্রিতে ২৪ মাইল অতিক্রম 
করিয়া, প্রাতে অন্রবরমে উপস্থিত হইয়া, ছত্র-বাগিতে 
বিশ্রাম করিলাম । 

রাত্রিকালে পধিমধ্যে ভুনিনামক গণগ্রামের পার্থ 
দিয়া গমন করিয়াছিলাম । তথায় লুরগ-রাভু-গারুর 
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পুর বসবাযুব্যেক্কট সিংহাদ্রী-রাজু-গারুর গ্রতিষ্টিত ছত্র- 
বাদীতে পঞ্চাশৎ ৰন্ষণ, বৈরাগী ও পথযাত্রী অনল পাইয়া 
থাকেন। এখানে লোকাল্‌ কণগ্ স্কুল অর্থাৎ স্থানীয় 
অর্ধ সাহায্যে. স্থাপিত বিদ্যালয়, পোষ্ট আফিন ও 
পুলিশ ষ্টেশনাদি আছে। পূর্ধ-উপকুলিক রেলের' একটি 
ট্রেননও হইতেছে ; ইহার পার্শ্ব দিয়া একটি নদী প্রবা- 
হিত হইয়া থাকে । উক্ত নদী বিশাখপত্তন ও গোদা- 
'বরীর নীম্নান্বরূপ॥ নদীর উপর সেতু পার হইয়া, তুনিতে , 
আমিতে হয়। অতএব তুনি গোদাবরী জেলার অন্তর্গত! 
কল্পম্পুডিনিবানী ব্েঙ্কট-নরদিংহ-রায়-গ্ারু দ্বাবিংখতি 
বর্ষ পুর্বে অন্নত্র স্থাপন করিয়া, অন্নবরম নামে প্রতিষ্ঠা 
করেন; তাহ! হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছে । ছত্র" 
বাদী গ্রামের পার্থে ও ক্ষুদ্র নদীর. তীরে অবস্থিত। 
প্রতিষ্ঠাতা সর্ধবর্ণের পথধাত্রীকে অন্ন দান করেন। প্রায় 
দেড়শত ব্যক্তি নিত্য অল্ন পাইয়া] থাকে । হাান্ষণদিগ্রের 
মধ্যে বাহার! স্বপাক খাইতে অভিলাষী, তাহারা অপর 
বর্ণের যাত্রীর স্কায় বৈরাগী -সাধুর সিধ। লইয়া থাকেন । 
সাধারণ লেখককে অর্ধসের তগুল, দাল অদ্ধপোয়1) তত্রঃ. 
তেতুল? স্ব, তৈল, স্বালানি কাষ্ঠ, তরকারি ও মন্লাছি 
এবং দুপ্ধপোব্য বালককে দুগ্ধও দেওয়া হয়। বৈরাগি- 


& 
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দিগ্রকে একসের পরিমিত তগুল ও পূর্ববৎ অপর দ্রবাঃ 
তামাক, গাজ। ও আফিং প্রদত্ত হইয়া থাকে । অনেক 
ন্দার্ত ৰান্ষণ পক্কার খাইয়া থাকেন বলিয়া, রনুইয়ের 
বন্দোবস্ত আছে। ৰন্গণ ৰাক্ষণীর। গাড়ী হইতে আপন 
আপন সামগ্রী নামাইয়া, নিদ্দি্ ঘরে যাইয়া, বিশ্রামা- 
নম্ভতর তৈল লইয়া, নদীতে ল্লান করিয়া, হয় পক্কানর 
আহার করেন, নচেৎ সিধা লইয়া, নিজে পাক করিয়] 
, থাকেন; পরে সুখে নিদ্রা যান। ইচ্ছা করিজল। তিন" 
বেল আহার পাইতে পারেন; কিন্তু যাত্রীরা সাধারণতঃ 
প্রাতে ও অপরাস্ত্ে আহারপুর্বক,রাত্রিকালে গন্তব্যোশ- 
দেশে প্রস্থান করিয়] থাকেন। 

আগর তথায় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া" 
ছিলাম বটেঃ কিন্তু নিধা লই নাই। আগন্তক মাত্রকেই 
হুষ্টমনে বিশ্রাম ও আহারাদি করিয়া, প্রতিষ্ঠাতা ও. 
তৎপুভ্রকে আশীব্বমাদ করিতে দেখিলাম) প্রতিষ্ঠাতা 
জমিদার; নিবাস অন্নবরম হইতে ২* মাইল। এদিকে 
কলমপুডি নামক গগুগ্রাম। সেখানে একটি অব্রছত্র 
দিয়াছেন | তাহার জগিঙারির আয় ৭০ সন্তর হাজার 
টাকার অধিক | লদ্রর খান! € পাঁচ হাজার টাকার 
মধ্যে । প্রতিষ্ঠাতা ১০ বত্বর হুইল, মানবলীল। সত্বরণ 
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করিয়াছেন। পুক্র নাবালক বলিয়া, তদীয় বিধবা পত্রী 
দক্ষতার সহিত জমিদারি শানন করিতেছেন। অক্নবরম 
ছত্রের সুবন্দোবস্ত দেখিয়া, বড়ই শ্রীতিলাভ করিয়া- 
ছিলাম । এখানে পূর্ব-উপকুলিক রেলের একটি স্টেশন 
খুলিলে, সকল যাত্রীর বড়ই ন্ুবিধ! হইত | 
যথা সময়ে অপরাহ্ঠে শকটারোহণে, চামার্লকোটা 

উদ্দেশে বহির্গত হইয়া, প্রাতঃকালে পিঠসুরম নামে ক্ষুত্র 
'মহরে আনিয়া উপস্থিত হইলাম | এই স্থান গোদ্রাবরীর ' 
পুণ্যতীর্ঘের অন্তর্গত | একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। উহ! 
পাতগয়। বা পদগেয়া মামে প্রসিদ্ধ (১)। প্রবাদ আছে, 
কোন সিঙ্ধ পুরুষ গয়াতে দেবপুজার্থ পুষ্প অর্পণ 
করিলে, ভাহা এই মরোবরে আসিয়া উপস্থিত হয়; 
মেই অবধি সাধারণ লোকের বিশ্বান, ইহ! দ্বিতীয় গয়া 
সদৃশ পুণ্যতীর্ঘ, পিভ্‌ উদ্দেশে সেই তীর্থে স্নানপূর্বক 
তর্পণ করিয়া, পিগপ্রদ্ধান করিলে, গয়ানদবশ কলপ্রাপ্ডি 
হইবে। অনেকেই এই প্রদেশে উক্ত স্থানে আসিয়া, 
তর্পথ ও পিশ্াদি প্রদানে গয়াফলপ্রার্তি ভাবিয়া, 
আপনাদির্ঘঘৈ ক₹তার্থ মনে করিয়া থাঁকেন। পিঠা- 


0) পাত তৈলিঙ্গ অর্থে পুরাতন এবং পাঁদ শবে অর্থ অংশ । অতএব 
উহার অর্থ পুরাতন গয়া বা অংশ গয়া। 
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পুরের জমিদারের! পূর্বে বন্ধিষ্ঠ পলিগাঁর ছিলেন? সময়ে 
সময়ে রাজোপাধিও গ্রহণ করিতেন ; মুসলমানদিগের 
বিরুদ্ধে অনেকবার অস্ত্রধারণও করিয়াছিলেন ; কালের 
পরিবন্থনে অন্যান্য পলিগারদিগের ন্যায় জমিদাররূপে 
পরিণত হইয়াছেন । সম্প্রতি মূল জমিদার মানবণণলা 
সংবরণ করিয়াছেন | পুর্কো তিনি অপুভ্রকাবস্থায় একটি 
দত্তক গ্রহণ করেনঃ পরে পুক্র জন্মে । নাবালক পুক্র ষষ্ট 
বর্ষ বরঃক্রমে পিতৃহীন হইলে, ত্দীয় জমিদারী কোট 
অব ওয়াডে আসিয়াছে । দত্তকের পক্ষ হইতে নাবালক 
পুজ্র গুরসজাত নহে অর্থাৎ ভূঁতপূর্কব রাজ] পুরুষত্থাবিহীন 
ছিলেন বলিয়া আবেদন হইয়াছে । সিভিলক্ুট অর্থাৎ 
দেওয়ানি মোকদ্দম! চলিতেছে । উভয় পক্ষ যথেষ্ট 
টাকার শ্রান্ধ করিত্তেছেণ। গরে কিরূপ নিষ্পত্তি হয়, 
বলা যায় না। চাশার্লকোটা এই জমিদারির অন্তভূক্তি 
এবং কাকনাড়া হইতে ৯ মাইল দূরে খালের ধারে 
অবস্থিত । পূর্বে এখানে সেনানিবাস ছিলঃ এখন আর 
এখানে সেনা থাকে নাঃ কিস্তু ষেনানিবাঢুরের গৃহাদি 
'সমস্তই রহিয়াছে । উহা গ্রাম হইচ্ছে ভুই মাইল দূর হইবে। 
আমরা পিঠাপুরের পূর্বোক্ত জমিদারদিগের চাগাল- 


কোটার যে বিশ্রামাগ্গার আছে, তাহাতে বিশ্রাম করি” 
+ 


১৭০ তীর্ঘদর্শন। 


বার মানন করিয়া, তথায় আলিয়। চাবিবন্ধ দেখিয়। 
এবং সাধারণ ছত্রশাল! পুর্বোক্ত মেনানিবানের ন্লিকট-ও 
খাল হইতে দুই মাইল দূর বলিয়া, তথায় প্রত্যার্ত্ব ন। 
হইয়া, খালের পরপারে অদ্ধ মাইল দূরে কুমারারামে 
(কুমার-গুহপ্রতিষ্টিত) তীমেশ্বরদেবের মন্দিরে গমনপূর্ববক 
বিশ্রাম করিলাম। এইরূপ কিংবদল্ঠী আছে, পুরাকালে 
বুমারম্বামী এই স্থলে উদ্যান নিন্মীণ করাইয়া, ভীমেশ্বর 
নামে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন । অতএব ইহাও গোদাবরীর 
অন্তর্গত একটি পুণ্যতীর্থ। দেবালয়টি অতি রূৃহৎ, উহার 
পূর্বর্দিকে একটি বাঁধান পুক্ষরিণী, চতুর্দিকে ৰহদূর 
ব্যাপিয়্া নারিকেল উদ্যান, নিকটে বৈদ্দিক বাক্ষণনিবান 
দেখিলাম না । পুজারি চামার্লকোটার পারে থাকেন। 
প্রত্যহ কুমারারামে আনিয়া, দেবের অভিষেক ও 
পূজাদি করিয়া! ধান । দেবালয়টি পুরাতন, বছুদিন সং" 
ক্কার না হওয়াতে, স্থানে স্থানে বলিয়। ফাটিয়। গিয়াছে। 
বহিঃপ্রাঙ্ণের প্রাচীরের কোন কোন অংশ ভূমিলাৎও 
হইয়াছে । গ্রাকারস্তস্তে অনেকগুলি অনুশাসন তেলুগ 
অক্ষরে অঙ্কিত রহিয়াছে । একটির তারিখ ১৩৫৬শকের : 
আনন্দ-সম্থৎসরে উত্তরায়ণ মকরনংক্তান্তি পুষ্যা-ৰগ্ল। 
ত্রয়োদশী । অপরটি ১৪৯১ শক্কের আনন্দ-সম্বংসরে 


এল্পলুরের পথে । ১৭১ 


মকরনংক্রাস্তিতে পুষযা-বহুলা দশমীতে প্রদত্ত । আর 
কয়েকটি পড়িতে পারিলাম না । যাহা হউক, দেবালয়টী 
অন্ততঃ ₹** পাঁচশত বতমর পূর্বের প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, 
ইহা বলা যাইতে পারে । 

লিঙ্কের আকার ৰুহৎ ও উচ্চ, দ্বিতল ভেদ করিয়া, 
ছুই ফুট উচ্চে বিদ্যমান । অভিষেকের সুবিধার জন্য, 
মন্দির দ্বিতলরূপে নিন্মিত | অন্চক দ্বিতলে থাকিয়া, 
অভিষেক ও প্দ্দা করিয়া থাকেন । আমরা উর 
মননে গমন করিয়া, পৃজারি দ্বার! বেদোক্ত বিধানে 
যথারীতি অভিষেক ও ও পুজ। করাইয়াছিলাম । অপরাহ্ে 
খালে আনিয়া, রাহাদারি বোট ভাড়া লইয়া, ধর্বলেশ্বর- 
নামক স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । কয়েক দ্রিনস 
শকটে নিদ্রা হয় নাই। অদ্য বোটে উত্তগরূপ নিদ্রা 
হইয়াছিল । ৩০এ অক্টোবর ১*্টার সময় ধবলেশ্বরে 
উপস্থিত হইয়?, খাল ঘাটের সন্নিকটে লোক্যাল ফণ্ড 
অর্থাৎ স্থানীয় অর্ধে প্রতিষ্ঠিত ছত্রবাপ্িতে আশ্রয় 
লইলাম। এই ছুত্রবাচীদি অতি পরিষ্কৃত, উহাতে 
দেশীয় প্রথান্ুযারে ৰক্ষণ, ক্ষত্রিয় ও নৎশুদ্রের জন্য 
পৃথক পৃথক ঘর নিধি আছে। 'ঘরগুলিতে উত্তমরূপ 
বায়ু প্রবেশ করিয়া থাকে । উহার সম্মুখে 'বারাওা 


*১৭২ তীর্ঘদর্শন | 


এবং পশ্চান্ডাগে পুথক পুথক রসুই ঘর; রন্নার্থ 
বাণনাদিও প্রদত্ব হয়। বিশ্রামান্তে আহারাদি করিয়া, 
কোন বন্ধুর প্রেরিত ভগকাট ক্ক অর্থাৎ বুকুরযান আরো- 
হণে রাজা-মহেন্দী '( রাজমহেন্দ্রী ) নগর সন্দর্শনে গমন 
করি । উহা এখান হইতে ৬ মাইল উত্তরে ও খোদা 
বরীর বামতীরে অবস্থিত, এবং উহ! গ্রোদদাবরীজেলার 
রাজধানী, সমুদ্র হইতে ৩০ মাইল দূরে, উত্তর ১৭।০।* 
অক্ষরেখা ও পূর্ব ৮১1৪৮1৩০ ভ্রাঘিমা । ১৮৮১ সালের 
লোকমংখ্যার তালিকায় উহাতে ২৪৫৫৫ লোকের 
আধিবান স্থিরীরুত হইয়াছে । ইহা জেলার রাজধানী 
হইলেও; জেলার মাজিষ্রেট কাঁকনাডায় থাকেন। 
এখানে সব-কালেক্টুর, ডিছ্রীক্ট জজ, ডিস্্ীক্ট মুনলেফ, 
সব-মাজিষ্ট্রেট, তহলিলদার, ছুইগী ্রীষ্ট-তজনালয়, 
সাধারণ উদ্ঘান, যাদুঘর কলেজবাটী, হাইস্কুল, সেণ্টেল 
জেল, ডিদ্রীক্ট জেল, পুলিশ ষ্টেশন, ইংরাজদিগের 
বিশ্রামাগার, দেশীয়দিগের ছত্রবাগী, সমস্তই আছে। 


০৮ পপ ০ পা অপ 








পর পপ পাপ 


* ছুই বাচারি ঢাকার গাড়ীবিশেষ। এক ঘোড়ায় টানিয়া খাঁকে। 
সচরাচর কু্ধুর সর্গে”্কনিয়া, ইহাতে চাপিয়া উদ্যানাদতে ভমণ করা হয়।॥ 
কুকু রর খসিবার জগ্ক ইহাতে শ্বতন্ত্র স্থানও আছে! এইজন্য ইহার লাম, 
ডগকার্ট বা কুনুরযান। 


এরন্তুরের পথে । ১৭৩ 


ইনস্পেটনামক লহরতলিতে ইংরাজের থাকেন। সহরটী 
নিতান্ত অপরিষ্কার নহে। কলেজবাটী অতি পরিক্ষুত। 
নগোজীরাও পাস্ছশুগারুমহাশয় অতি যন্ত্র করিয়া, 
আমাদিগকে কলেজ ও হাইস্কুল দেখাইয়াছিলেন আমর! 
তাহার অমায়িকতায় নাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম । 

এক সময়ে রাজমহেন্ত্রী কলিঙ্গ-রাজ্যের রাজধানী 
ছিল; রাজমহেন্দ্রনামে কোন রাজ। ইহার প্রতিষ্ঠাতা, 
তাহারই পুদত্ত নাম রাঁজমহেন্দ্রবরমূ । করম অর্থাং 
তামিলভাষায় পুরমূ ৷ অতএব প্রতিষ্ঠাতা পর্ব্চালুক্য- 
বংশীয় রাজ] হইবেন। কিন্তু অনেকে কহেন, ,পুরীর 
গঙ্গাবংশীয় রাজারা ইহার প্রাতিষ্ঠাতা | খুঃ ৬৩০--৬৪ 
মধ্যে কোন নময়ে জগন্বিশ্রুত চীনপরিক্রাঞ্জক হিয়াং- 
দিয়াংখর ভারত-পরিভ্রমণকালে ইহা কলিঙ্গদেশের 
রাজধানী ছিল । 

১১৩২ খৃষ্টাব্দে হনুমৎকোগ্ার অন্ধ -রাজ-ভ্রাতা 
কাকভিয়। চারপঙ্গ! উভিষ্যা পর্য্যস্ত জয় করিয়া, তথার 
শঙ্গাবংশীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । তাছার নাম পুরীতে 
চিরন্মরণীয় হইয়া! রহিয়াছে । যখন গঙগবব্ীয় প্রতিষ্ঠাতা 
স্বয়ং হিয়াংলিয়াংএর ৪৮৭ সসগ্বংসর পরের লোক হই- 
লেন, তখন গঙ্গাবংশীয় রাজারা কি প্রকারে রাজ- 

রর. 


১৭৪ তীর্ঘদর্শন | 


মহে্্রীর প্রতিষ্ঠাতা হইতে পারেন ? যাহা হউক; গঙ্গা- 
বংশীয় রাজার্দিগের সময়ে রাজমহেন্দ্রীর অনেক উন্নতি, 
হইয়াছিল; উহা তীহাদ্দিগের পশ্চিম রাজধানী ছ্বিল। 
১৪৭১ খুবঃ গুল্বার্গের মহম্মদ দ্বিতীয় ত্রাঙ্গণী রাজ- 
মহেন্দ্র স্বরাঙ্গ্যভূক্ত করিয়াছিলেন । ১৫১২ খুঃ হাল্পির 
অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতিবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ রুষ্ণরয়ালু 
উহা অধিকারপূর্ক উড়িষ্যার গজপতি রাঁজাকে প্রদান 
ক্রেন । তদ্ধনম্ভর ষিতম বৎসর মাত্র উহ! হিন্দুশ[সনে 
ছিল । ১৫৭২ খুঃ এত্রাহিম কুতবসাহ উহ হ্বরাজ্যতুক্ত 
করিয়াছিল; কুতরনাহি-বংশ ধ্বংন হইলে, উহা নিজাম- 
রাঁজ্যাভিভুক্ত হয় । ১৭৫৩ খুঃ নিজাম কর্তৃক রাজ- 
মহেন্ট্রীর শামনভার করানিদিগের হস্তে প্রদত্ব হইলে, 
বুনী সাহেব ১৭৪৪ হইতে ১৭৫৭ খুঃ পর্য্যন্ত উহা শাসন 
করিয়াছিলেন । কোন বিশেষ কারণ বশতঃ বুগী নাহেব 
হাইদ্রাবাদে প্রত্যারত্ত হইলে, ইংরাজ-সেনানায়ক ফোর্ড 
সাহেব বিশাখপত্তনের অন্তর্গত বিজয়নগরের রাজার 
সাহায্যে উক্ত বিশাখপতভন হইতে দক্ষিণাভিমুখে 
আসিয়া? ১৭৫৮ &ঃ রাজমহেন্দ্রী ও মন্লিপঞ্ডন বন্দর 
অধিকার করেন। তৎকালে নিজামের সহিত যে নন্ধি 
হয়, তাহাতে উহা ইংরাজস্পাসনভুক্ত হইয়াছিল । তদবধি 


এন্্ুরের পথে। ১৭৫ 


রাজমহেন্দ্রীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। উহাতে হিন্দু- 
দিগের পুর্বকীন্তির নিদর্শন পুরাতন দুর্গের প্রাচীরমাত্র 
দৃষ্ট হয়; অপর নিদর্শন বিশেষ কিছু নাই। 

গোদাবরী জেলার মধ্যে যে কয়েকটি হিন্দু-তীর্ঘ 
আছে, তাহার মধ্যে পাতগয়!ঃ ভীমেম্বরঃ কোটিলিঙ্গ” 
কোটিফলী, দ্রাক্ষারামা ও ভদ্রাচল প্রাধান। 

পিঠাপুরে পাতগয়া ও কুমারারামে ভীমেশ্বরন্থামীর 
* কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে । কোটিলিঙ্গ রাজমহেন্দ্রখর 
অনতিতরে গোদাবরীতীরে অবস্থিত। এ স্থলে ভূগর্ভস্থ 
পাহাড় গোদাবরীর ভিতর পধ্যন্ত গিয়াছে । কিংবদন্তী 
আছে, রাজমহেত্দ্রীকে বারাণলীসন্বশ পুণ্যডূমি করি 
বার অভিপ্রায়ে হিন্ছু রাজা কোটি লিঙ্গ স্থাপনের 
কল্পনায়, উক্ত স্থানের পর্বতমালায় লিঙ্গ কাটাইয়?, 
প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করিলেঃ দেবতারা এই বিষয় 
অবগত হইয়া, রাজার উদ্দেশ্য বিফল করিবার জন্যই 
কৌশল করিয়া, ছস্মবেশে একটি লিঙ্ক অপহরণ করেন । 
রাঙ্গা অথবা বৈদিক ত্রাঙ্গাণের! তাহা না জানিয়া। পরাগ” 
গ্রতিষ্ঠাকাধ্য শেষ করিয়াছিলেন । লিঙ্গ অপহৃত হও- 
যাতে» উহা কাশীসদৃশ পুণ্যভূমি হইল না। কলির 
মাহাত্ত্যে ক্রমে ক্রমে, লিঙ্গগুলি গে[দাবরী-গর্ডে অন্তহিত 


১৭৬ তীর্ঘদর্শন। 


হইয়াছে । এখন একটিমাত্র লিঙ্গ ক্ষুদ্র মন্দিরে থাকিয়া, 
পূর্ব স্থতি জাগরক করিয়া দিবারই জন্য যেন কোটি, 
লিঙ্গ নামে বিশ্রাত হইতেছেন। 

গোদাবরীর প্রকৃত নাম গৌতমী । উহাতে ত্রান 
করিলে, (গাং স্ব্গং দদাতীতি গোদ1 তাসু বরী 
শ্রেষ্ঠ ) ন্বর্গ প্রাপ্ত হয় বলিয়া, গোদ্দাবরী নাম হই- 
যাছে। লোকে রাজমহেন্দ্রীত্ে আমিলে, থোদাবরীতে 
স্নান করিয়া, দেবাদিদেব কোটিলিরূপী মহাদেবের ' 
অর্চনা করিয়া থাকে । 

ধাজমহেন্দ্রী হইতে নুনাধিক ৬*মাইল উত্তর গৌতসী- 
তীরে প্রসিদ্ধ ভদ্রাচল পুণ্যক্ষেত্রে রামশ্বামীর বিঞ্ঞত 
রহৎ মন্দির । কোন স্গিদ্ধ কর্তক উহা স্থাপিত বলিয়া 
কথিত হইয়া থাকে । সন্ভবন্ধঃ যৎকালে রাজমহেন্দ্রী 
কলিঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, তখন উহা! প্রতিষ্টিত এবং 
৪ চারিশত বত্সর পুর্ষে উড়িষ্যার গজপতি রাক্জা- 
দিগের সময়ে উহা সম্বন্ধিত হইয়া! থাকিবে । মূল মন্দিরটি 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ১ তাহার চতুর্দিকে প্রস্তরনির্মিত উচ্চ 
প্রাচীর । খৌতমীতীর হইতে মন্দিরে প্রবেশের জন্য 
গ্রস্তরনিশ্মিত মিড়ি আছে । কিংবদস্তী, ভগবান রাম” 
চন্দ্র বনবানকালে লীত1 ও লক্ষণের নহিত বনে বনে 


এনুরের পথে । ১৭৭ 


পরিভ্রমধ*করিয়া, ভদ্রাচলে পুণ্যতোয়! গোদাবরী প্রবা- 
হিত হইতেছে দেখিয়া ও তত্রত্য প্রাকৃতিক মনোহর 
দশে মুগ্ধ হইয়া, তথায় পর্ণশাল। নিশ্মীণ করিয়া, কিয়ৎ- 
কাল অতিবাহিত করেন । এখন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আগ- 
মন-স্থতির স্বরূপ, পুজারিরা আগন্তক দর্শকগণকফ্ে একটী 
ক্ষুদ্র পর্ণশালা দর্শাইয়া থাকেন । পুর্বে ভদ্রাচল নিজাম 
রাঙ্জোর অন্তর্গত ছিল। ভদ্রাচলের পর্বতময় প্রদেশে 
১ জঙ্গলে দন্গযুর! আশ্রয় লইয়া, সময়ে নময়ে ইংরাজ- 
রাজ্যের নিকটস্থ গ্রামগুলি লু্ঠন করিয়া পলায়ন 
করিত; পুলিশ তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিত ন] 
ইংরাজের1 এই দ্যুতি শান্তি করিবার উদ্দেশে উহার 
শাননভার আপন হস্তে লইয়াছেন। নিজামরাজ অগ্যাপি 
স্বামীজির ব্যয়নির্কাহার্ধ বার্ষিক ১৩০* শত টাকা গুদান 
করিয়া থাকেন । আর একটি প্রবাদ আছে, তাহাও এই 
স্থলে প্রদত্ত হইল! গোলকন্দার কুতবশাহি শেষ বাদনাহ 
আবদুল ছোষেনের হিন্দু সচির গদন পাস্থুলুর ভ্রাতুম্ুতত 
গোপ্পন্পান্থুলুং কমামপেটের পেষকারের পদে নিযুক্ত 
হুয়া, তহলিলের টাকা মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়ন্ক, ভত্রা- 
চলের মন্দিরের সংস্কার ও বৃদ্ধি করত, কয়েক লক্ষ 
টাক! তছর্ূপ এবং আপনি রামভক্ত রামদান নাম গ্রহণ 


১৭৮ তীর্ঘদর্শন | 


করেন। বাদসাহ সেই নংবাদ পাইয়া, গোপ্ননূ-পান্থু লুকে 
গ্রোলকন্দায় আলিয়া? খাজনার হিনাব দিতে কছেন। 
হিসাবে টাকা বাকী হইলে, গোপ্পন্‌ রামদাস কারাঁ- 
বন্ধ হন এবং কারাযন্ত্রণ। অনা মনে করিয়াঃ ভগবান 
রামের প্রতি আত্মমনসমর্পণপুর্ধক প্রায়োপবেশনে 
প্ররত্ত হইয়াছিলেন । তদদর্শনে রাম তাহার গ্রাতি সদয় 
হইয়া, ছুই জন অশ্বারোহী কর্তৃক মেই তদছ্বরূপের টাকা 
আবদুল হোসেনের অন্তঃপুরে অদ্ধ নিশিতে পাঠাইয়! 
দেন। আবদুল হোধেন ন্বগৃহে মশিমুক্তাখচিত ন্বর্ণপর্ধযঙ্কে 
নিদ্রা যাইতেছিলেন। অশ্বীরোহিদ্য় গ্ৃহাভ্যন্তরে প্রাবেশ 
করিয়া, মেজের উপর টাকা ঢালিয়া, রামদাগের 
নুক্তির আজ্ঞাপত্র দাবি করিলে, বাদপাহ কিংকর্তব্য বিমুঢ় 
হইয়া? অনুজ্ঞাপত্র লিখিবর উদ্দেশে নিদ্রিতাবস্থায় উথান 
করিয়া, কাগজ কলমাদ্দি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । 
অশ্বীরোহিত্য় এই অবসরে নিমেষধধ্যেই গৃহাভ্যন্তর 
হইতে নিক্ষাস্ত হইয়া গ্েল। বাদলাহও নিদ্রার আবেগে 
তাহা স্বপ্পমাত্র ভাবিয়া ব্বশষায় পূর্বববৎ নিদ্রিত হইলেন। 
গ্রাতে শান্বোখানপুর্ধাক অকন্মাৎ গৃহমধ্যে মুদ্রারাশি 
অন্দর্শন করিয়া, পূর্বস্থতির উদ্রেক হইলে, মন্ত্রীদিগকে 
আহ্বান করিয়া, রাতির অলৌলিক ব্যাপার বিরত 


এন্জ্ুরের পথে । ১৭৯ 


করিলেন । তখন তাহারা টাকা গণিয়া দেখিল, রাম- 
দাসগোপ্নন বত টাকা তছরুপাত করিয়াছিলেন, তত 
টাকা মার মুত রহিয়াছে । তরদর্শনে আবছুল হোনেন 
বাদনাহ উহা ভগবান ব্লামেরই কীত্তি ভাবিয়া, রাঁম- 
দাসকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়া, মন্দিরের নিত্য ব্যয় জন্য 
কয়েকখানি গ্রাম অর্পণ করেন ৷ অগ্যাপি এ সকল গ্রাম 
দেবন্ধ হইয়া রহিয়াছে । এই প্রবাদ সতা হইলে, ছুই 
“শত চারি বংনর পুর্বে নংঘটিত হইয়। খাকিবেশ 

নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত নিজাম গরাণ্টিড অর্থাৎ 
নিজামের প্রাতিভূন্বে প্রাতিষ্টিত ষ্টেট ,রেলওয়ের, ষে 
শাখা লাইন ফোর্ণাকল ষ্টেসন হইতে শ্ঙ্ষরেণির কোল 
মাইন অর্থাৎ কয়লার খনি হইয়া, এলন্ডতে গিয়াছে, 
তথ! হইতে ভদ্রীচল ৪৫ মাইল মাত্র । নিজামণপবলিক 
ওয়ার্ক অর্থাৎ লাধারণ কার্যবিভাগ কর্তুক এল্ন্ছ 
হইতে ভদ্রাচল পর্য্যন্ত একটি নৃত্তন বর্ম প্রন্তৃত হই- 
ফাছে। এ প্রদেশের প্রথানুসারে গরুর গাড়ীতে উহা 
অতিক্রম করিতে হয় । চেত্রযাসে শুক্র প্রতিপদ হইন্ছে 
"নবমী পর্যন্ত এখানে উদ্পব হইয়া থাকে ।* তৎকালে 
বছ বৈষ্ষ ও যাত্রী উহা! মন্দর্শন করিবার অভিলাষে 
ভদ্রাচলে উপস্থিত হয় | ভদ্রাচলে অনেকগুলি জ্রীবৈষ্ 


১৮০  তীর্ঘদর্শন। 


বাক্ষণদিগের বান। তভীাহাদিগের অনেকেই দেঁবালয়ের 
বৃত্বির উপর নির্ভর করিয়! দিনাতিপাত করিতেছে। রর 

কেগিফলী ।-_-গোদাবরীর অপর নাম গৌতমী, 
তাহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । গৌতমী ধবলেশ্বরের নিকট 
দ্বিবেণীতে বিভক্ত এবং গোদ্দাবরী ও বশিষ্ঠা নামে 
বিশ্রুত হইয়া, বঙ্গোপমাগরাভিমুখে গমন করিয়াছে । 
গৌতসীর মুখে করিঙ্গ বন্দর । রাজমহেন্দ্রীর ও করি- 
ক্র মধ্যস্থলে, গৌতমীর বাম তীরে কোটীফলী নামে ' 
গ্রলিদ্ধ তীর্ঘ। ধবলেশ্বর হইতে খালের রাহাদ্দারি বোটে 
তথায় গমন করা যায়। এখানে গৌতমীতে ম্বান করিয়া 
প্রায়শ্চিত্ত করিলে, কোটিগুণ ফললাভ হয়। এমন কি, 
তথায় ম্লান করিলে, মহাপা'তকের মহাপাতক, বিমাতৃ- 
গমন-পাতকও অপহৃত হয় | এই কারণেই কোটিফলীর 
অপর নাম মাতৃগমনোপহারী । প্রত্যেক দ্বাদশ বৎনরে 
রহম্পতি নিংহরাশিতে গমন করিলে, গ্ৌতমীতীরে 
কোটিফলীতে পুক্করযোগ হইয়া থাকে । ততকালে 
কোগিফলীর সম্মুখে খৌতমীতে আনান করিলে, ভারত-. 
খণুস্থ সর্বন্তীর্ব্জানের ফললাত হইবে। এ সময়ে দেবতা-" 
রাও গৌতমীতে স্নান করিতে তুলেন না । এতৎসম্বন্ধে 
একটি প্লোক 'আছে, থা ১ 


এরলুরের পথে । ১৮১ 


রেধাতীরে তপঃ কুর্ধ্যাৎ মরণং জাহবীতটে। 

দ্রানং দগ্যাৎ কুরুক্ষেত্র গৌতম্যাৎ ভ্রিতয়ং বরম্‌ ॥ 

এখান হইতে ৭ মাইল দৃরে পূর্বদিকে স্থুবিখ্যাত 
দ্রাক্ষরামা ন্মার্থতীর্ঘ। অত্রত্য দেবালয় অতি ব্রহত লিঙ্ক 
ততি উচ্চ, ভীমেশ্বরের মত মন্দির দ্বিতল ; লিঙ্গ ছিতল 
ভেদ করিয়া, প্রায় ছুই ফুট উচ্চ হইবে। পূজারি দ্বিতল 
থাকিয়া, জলাভিযষেকাদি করিয়! থাকেন । এখানেও 

'ন্মার্তের৷ আগমন করিয়া দেবসন্দর্শনাদি করেন 

আনিকট 1--১৮৩২ খুং তেলগু নন্দন বর্ষে ভয়ানক 
অনারৃষি হওয়াতে, গোদাবরী ও কৃষ্ণ প্রভৃতি জেলায় 
বহুসংখ্যক প্রজা! অন্নাভাবে স্বত্যুমুখে পতিত হয় এবং 
কোম্পানি বাহাদ্ধরেরও ২* লক্ষের উপর রাজস্ব নষ্ট 
হইয়াছিল। এইরূপ অনার্ষ্টজনিত দুর্ডিক্ষশান্তির 
উপায়োদ্দেশে ধবলেশ্বরের সম্মুখে গোদাবরীতে আনি” 
কট নির্মাণ ও তাহার মুখ হইতে উভয় তীরে খাল 
খনন করাইয়া+ অধুনা গোদাবরী-ভেল্ট। অর্থাৎ খেদা- 
বরীর বন্বীপ আরাদ করা হইতেছে । এখন উহাতে " 
প্রচুর পরিমাণে ধান্ক জন্গিয়া থাকে | ভগরত ধান 
সাক্জাজাভিযুখে প্রেরিত হয় । আননিকউ হইবার পূর্যে 
ধরলেশ্বর একটি ক্ষুদ্র গ্রামমান্্র ছিল।. আনিকষঈ নির্্মা্' 


১৬ 
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জন্য বহুলোক আলিয়া, এই স্থানে বাস করিতেছে। 
এখানে কানাল-ওয়ার্ক-শপ অর্থাৎ খালের কারখানা-গ্ুহ 
স্থাপিত হওয়াতে, নহজ্াধিক লোক তাহাতে প্রাতি* 
পালিত হইতেছে । খালের ধারে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ইঞ্জি- 
নিষ্ার ও একৃজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার বাস করিতেছেন । 
লকের অর্থাৎ কপাটেকলের নিকট হইতে গোদাধরীর 
ও কানালব্যাঙ্কের অর্থাৎ খালধারের দৃশ্য অতি মনো- 
হব। ধরলেশ্বর এখন নূতন মুর্তি ধারণ করিয়া, বু 
প্রজাবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সহরে পরিণত হইয়াছে । বাজারের 
আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। নানাবিধ পণাদ্রব্যে পণ্যা- 
বারশ্রেণি শোভিত রহিয়াছে । 

ছত্রবাদিতে রাত্রি যাপন করিয়া, পরদিন গ্রভ্যুষে 
এখানকার বাজার, বন্দরঘাট, ওয়ার্কশপ (কারখানা* 
গ্রহ) ও লক ( কটাপেকল ) দন্দর্শনপূর্ধবক আহারান্তে 
বন্দরঘাটে আসিয়া, রাছাদ্দারি বোটের একাংশ লইয়!, 
এন্জুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম | গোদাবরীর দক্ষিণ 
. তীরে আনিকটের মুখে লক্‌ দ্িয়াঃ বিজয়েশ্বর এন্তুর 
হাই লেরেল *কানালে অর্থাৎ উচ্চ সমতলিক খালে. 
পড়িয়া» পর দিবস ৯টার সময় এন্ুরের লকের নিকট 
বোট হইতে উত্তরণ করিয়া, কোন বন্ধুর সাহায্যে 
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শকটদাঁনে পাবারপেটায় আমিয়া, আবাসগৃহ লইফ্া- 
ছিলাম । 

এন্ুর অতি পুরাতন নগর | পুরাকালে হিন্দু বেঙ্গী- 
পাজোের পলিটিকেল বা রাজনৈতিক রাজধানী ছিল। 
ইহার অপর নাম এলুরু ( এলু-শাধন, উরুস্নগর )। 
এখনি হইতে ৮ মাইল ঘৃরে পুরাতন বেঙ্গীতে চালুক্য 
রাজাদিগের অধিকারসময়ে বৌদ্ধদিগের অনেকগুলি 
' মঠে বৌদ্ধ-নন্ন্যানী থাকিত। লোক-বিশ্রুত শ্ীনস্পরিশ' 
বাজক হিরাংসিয়াং ৬৩০---৬৪৫ খ্ুঃ মধ্যে কোন সময়ে 
উহা সন্দর্শন করিয়াছিলেন । কালের বশে তথায় বৌদ্ধ- 
দ্িগের নে নকল মঠও নাই; আর নে রাজাদিগের 
গ্রামাদও নাই । চারি দিক মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে । 
81৫ মাইল দীর্ঘ প্রন্থে পুরাতন মৌধের ভিভি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । ব্যাবসানে কখন কখন পুরাতন তাত্রনুদ্রা পাণ্ত 
হওয়া বায়। এঞল্জসুরে মুসলমান শাননাধীনে বেঙ্গীর ইমা 
রতের প্রস্তর এল্লুরের দুর্গনিম্মাণে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 

এখান হইতে পশ্চিম উত্তর ১*মাইল দূরে একটি ক্ষুত্র 
“নদী উৎপর় হইয়াছে । কিংবদন্তী, গ্রীরামচঙ্্ম বনবাপ- 
কালে সীতা ও লক্ষণের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে। 
উক্ত স্থানে আনিয়া উপস্থিত হইলে; নীতাদ্েবী পথ- 
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শ্রমে পিপাসার্ত হইয়া, জল যাচ.ঞ1 করিয়াছিলেন ; 
লক্ষ্মণ বাণ দ্বারা পর্ধত বিদীর্ণ ও জলধার! নির্গত করিয়া, 
তীয় পিপাসা নিবারণার্থ প্রদ্দান করেন। এ ধারা 
ক্রমে প্রবল হইয়া, তশ্বিলের নদীর উৎপত্তি হইয়।ছে। 
( তথ্বি -তামিল-্ভাতা, এরূ--নদী অর্থাৎ ভ্রাতৃরুত 
মদ্দী )। তথায় অবস্থিতির সময়ে গ্রামচক্দ্র একটি লিঙ্গ 
স্থাপন করেন। তাহা অগ্যরপি রামলিঙ্গম্বামী নামে 
বিশ্ুত হঈন্তেছে। শিবরাত্রির €দ্দিবস পূর্ব হইতে অতি 
নম[রোহে তদীয় মেলা আরম্ভ হয়। অনেক যাত্রীর 
নমাগম হইয়া থাকে । তাহারা তাম্ষিলেরুতে স্নান 
করিয়া, শুদ্ধ মনে স্বামীর অষ্টনাঁ এবং স্বামীর কথা 
শ্রবণে ও কথনে চতুর্দশীর রাত্রি যাপন করতঃ প্রতি- 
নিবৃত্ত হয় । | 

এন্গুর হিচ্ছুরাজ্যের রাজধানী হইলেও উহাতে 
হিন্দ-কীর্তির বিন্দুবিসর্গ ছেখিলাম নাঁ। ১৪৮০ খুষ্টাব্ে 
গুলবর্গের ৰ্ণন্ষপীরাজ উহা আপন রাজ্যতুক্ত করিয়া 
লইয়াছিল । ১৫১১ খুষ্টাব্দে হাম্পির অন্তর্গত বিজ্ঞয়- 
নগরের সুগন্ধ কৃষ্ণরায়ালু উহা অধিকার ও উড়ি-, 
ষ্যার গজপতিবংশীয় রাজার কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, 
লম্বিকরণানস্তর উড়িষ্যা হইতে “কোন্দাপলী” পর্্যস্ত 
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ভূভাঁগ প্রদান করেন। তাহাতে এন্ডুব গজপতিরাঁজের 
শাসনে আমিলেও; অনতিকালমধ্ো গ্রোলকন্দার কুতব- 
বাদশাহ উহা ম্বরাজ্যভূক্ত করিয়া লয়েন ৷ কুতবসাহি- 
দিগের নময়ে গাঞ্জামের অন্তর্গত চিকাকোল হইতে 
কোগ্াবিডু পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া, পঞ্চ সর- 
কারে বিভক্ত হইলে, এন্পুর সেই পঞ্চ নরকারের অন্যতম 
হইয়াছিল । এন্ধুর-নরকারের প্রতিনিধি ষে ক্ষুদ্র দুর্গ 
নিম্মাণ করিয়াছিলেন; তাহা অগ্যাপি বিষ্ঠুগান রহি: 
য়াছে। দ্ুর্গপ্রাচীরে বৌদ্ধনিদর্শনের অনেকগুলি প্রস্তর 
দুষ্ট হয়। উহা পুরাতন বেঙ্গী বৌদ্ধ মন্দির হইতে আনা 
হইরাছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। দুর্গের অভ্যন্তরে 
নূতন ডিস্ক মুন্সেফ কোট (বিভাগীয় মুন্দবী আদালত ) 
এবং উহার বহির্ভাথে ক্যাথলিকদিগের উপাননালম্্ 
রহিয়াছে । পুরাতন হর অতি গলিজ, রাস্তা অপরি- 
কফার। তথায় বাসোপযোগী স্থানাভাব হওয়াতে, খালের 
অপর পারে পাবারপেটানামক নৃস্থন পলীতে অনেক- 
গুলি নৃত্তন ঘর প্রস্তত হইয়াছে । 

এন্ধুর ইংরাজজ শাপনাধীনে আসিতে, ্তথায় সেনা- 
নিবার হয় । এখনও সেনানিবানের গ্ৃহাদি বিদ্যমান 
রহিয়াছে। টেলিগ্রাফ আফিস ও তাম্বিলেরুর মধ্যস্থলে 
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পেরেড-ভুমি (কাওয়াজের স্থান) অতি উৎকুষ্ঠ +এল্পুর 
গোদাবরী ডিদ্রীক্টের মহকুমা বলিয়া, এখানে সব-কালে- 
কঈরঃ সব জজ, ডিস্ক মুন্ুসেফ+ তহদিলদারঃ সব-রেজি-* 
ষ্টার, পুলিশ অফিস? স্কুল, প্রোটেঞ্টে্ট ক্যাথলিক খুষ্ট 
উপাসনালয়, ডাক বাঙ্গালা» হিন্দু-্ছত্রকাটী ইত্যাদি লমন্ত 
আছে । এখানে অত্তি উত্তম কার্পেট প্রস্তত ও নল্ট- 
পিউর ( সোরা ) উৎপন্ন হর । এখান হইতে দেড় মাইল 
পুরে সনার্পেটনামক গঞগুগ্রামে সনারপেট জমিদার- 
দ্িগের আবাসস্থান । জমিদার নাবালক পুক্র রাখিয়!, 
পরলো'কগ্তত হওয়াতে, জমিদারী কোর্ট অব ওয়াঁডে 'র 
তত্বাবধানে আছে। নাবালকের পিতামহ নরসিংহ 
আপ্পারাও মহিষাক্ুরমন্দিনী ও সম্ভামগোপালম্বামী 
প্রতিষ্ঠা করিফ্লাছিলেন | 

ইষ্টকোষ্ট (পৃশ্চিম পপকুলিক ) রেলওয়ে পাবার- 
পেটার মধ ও?এন্কার্কে চক্ষের ধার হইয়1» কানাল 
তীরের নিকট দিয়া লকের কিনার? বহিয়। গিয়াছে । 
কানালের ধারে ট্রেসন হইবে । এন্জুরে বিশেষ কিছু 
দেখিবার নাই |, এতিহাপিক বিষয়ে বেঙ্গী রাজধানী 
বলিয়! বিখ্যাত আছে। 
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বিজয়পুর | 


*  ১৯এ নভেম্বর মঙ্গলবার গডক হইতে রওনা হই 1 
ছোডগি জংমন নামে দক্ষিণ মহারাছ্ রেলওয়ের ধে 
লৌহবর্্ আছে, বিজয়পুর গমন করিতে হইলে, সেষ্ট 
বর্ঘে যাইতে হয় । হোডগি হইতে ৫৯ মাইল দক্ষিণে 
ও গডক হইতে ১১৪ মাইল উত্তরে বিজয়পুর । আমর 
গডক হইয়া, বিজয়পুরে গিয়াছিলাম | ক্রেন বলা ১১ট] 
৩৮ মিনিটের ময় স্টেশনে আনিয়া পৌছিল ॥ প্ল্যাট” 
ফরমে অর্থাৎ আরোহীর 'অবস্থানমঞ্চে, রেলওয়ে পুলি- 
শের ফৌজদার ও বিজয়পুরের 'তহশীলদার মহাশয়- 
ছ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ধর্মশালার বাদীতে গমন 
ও তথায় আয় গ্রহণপূর্বাক আহার ও বিশ্রামান্তে 
আদিলসাহীবংশীয় মুললমান রাজা দিখের কীর্তি সন্দর্শন 
করিতে বহির্গত হই । এুথমে বিজয়পুরের পূর্ববিবর« 
কিঞিৎ দেওয়। আবশ্াক । ভূগোলে ও ইতিহাসে উহ 
'বিজ্জাপুর' নামে পরিচিত? কিন্তু পুরাতন প্রস্তরে 
খোদ্দিত অনুশাসনে উহা বিজয়পুর ন্যুমে অভিহিত 
হইয়াছে । ইহা অবশ্থা মহারাইদেশের অন্তঙগতি ও মুস্থেই 
ভাগে অবস্থিত । 


১৮৮ তীর্ঘদর্শন | . 


এইরূপ কিংবদন্তী, প্রাচীন বিক্ষণহোলি' নামক 
গ্রামের উপরে বিজয়পুর নিশ্মিত হইয়াছে । অতি 
প্রাচীনকাল হইতে এই স্থান বদ্ধিষ্ঠ ছিল। ছুর্গের প্রধা্ 
তোরণের নিকট হইতে যে বৃহৎ প্রস্তর-ত্তস্ত আনয়ন 
করিয়া, চিন্মহছলের সম্মুখে রাখা হইয়াছে। তাহার 
গঠনাদি দেখিয়া পুরাতত্ববিদের' স্থির করিয়াছেন, উহা 
খুহীয় নগডম শতাব্দীর পূর্বের হইবে। উহ! যে বিজয়-স্তস্ত 
ছিল, তাহার আর লন্দেহ নাই এবং যে মহায্সা কর্তৃক, 
স্াপিভ হইয়াছিল, তিনিই বোধ হয় বিঙ্গয়পুর প্রতিষ্ঠা 
করিয়া থাকিরেন। এঁত্তস্তটি একখানি ৰুহৎ গ্রেনাইট 
( প্রস্তর-বিশেষ)) কাটিয়। প্রস্তুত হইরাছে;) দেখিলে 
নিতান্ত বিস্মিত হইতে হয় । কেননা, গ্রেনাইট প্রস্তর 
কাটিয়। এরপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ কর বড় নহজ ব্যাপার নহে। 
পুরাকালে কি উপায়ে এরূপ অতি ৰুহৎ ও ভারশালী 
সস্ত বহু দূর হইতে আনয়ন করিয়াছিল, তাহাও বুদ্ধির 
অগম্য | উহাতে যে মোল্ডিৎ অর্থ(ৎ বিট আছে, তাহ? 
অতি পরিপাগি। অঞ্কিল্লার দরজার নিকট হিন্দু-মন্দিরের 
যে ভগ্নাবন্ভশষ্‌ রহিয়াছে, তাহার স্তপ্ভে তিনটি অনুশাসন 
খোদিত আছে । আবার তিনটিতেই এই স্থান বিজয়পুর 
নামে অভিহিত হইয়াছে। তাহাদিখ্রের মধ্যে প্রথমগী 


বিজয়পুর | ১৮৯ 


পশ্চিস্ চালুক্যবংশীয় ও দ্বিতীয়গি সোমেশ্বর কর্তৃক প্রাদত্ত। 
পুরাতত্ববিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, তিনি ১০৬৯-- 
"১০৭৫ খুঃ পর্য্যস্ত এই স্থানে রাঁজত্ব করিয়াছিলেন । 
দ্বিতীয় অনুশাসনটি ১১৯৬ খুষ্টাব্দের | উহা দেবগিরির 
যাদববংশীয় চতুর্থ রাজ প্রথম জয়তুলী স্বকীয় রাজদ্ের 
ষষ্ঠ বর্ষে বিজয়পুরে শানন করিবার সময়ে প্রদান 
করেন। ভীাহার প্রদত্ত আরও তিনটি আনুশ[সন বিজয়- 
পুর ভিদ্রীক্টের সুধা পাওয়া গিয়াছে। তঁমহার পিতা 
ভিল্লন্‌ দেবগিরিতে ১১৮৭ খুঃ হইতে ১১৯১ খুঃ পর্য্যন্ত 
রাজত্ব করেন। তিনি ১১৯১খু* হইতে»১২০৮খৃঃ পূর্য্যস্তঃ 
পরে তাহার পুত্র ২য় নিংহমূ ১২০৯ খুঃ হইতে ১২৪৭ 
খষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয্নাছিলেন । পূর্বোক্ত ওয় অন্ু- 
শাবনটি.পুর্কোল্লিখিত ( দ্বিতীয় নিংহম্‌ ) কর্তৃক প্রদত্ত । 
তাহার প্রদত্ত আরও অনেকগুলি অনুশাসন বেলগাঁও 
(বেনুগ্রাম), ধার্বার) কল্হাপুর, মহিহবর, নিজাম রাজা 
ও বিজয়পুর ডিন্্ীক্টে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার পৌন্দ্র 
ও উত্তরাধিকারী কৃষ্ণ ১২৪৭ খুঃ হইতে ১২৫৯ খুঃ পর্য্যন্ত 
, দ্েবগিরিতে থাকিয়৷ রাজত্ব করেন । কুষ্রীক্জার গুদত 
অনুশাসন, বেলগাঁও ও ধার্ধারে পাওয়া গিয়াছে । "কিস্ত 
বিজয়পুর ডিদ্রীক্টে পাওয়া যায় নাই। তীহার কনিষ্ঠ 


১৯ তীর্ঘদর্শন। 


রাজ মহাদেব, ১২৫৯ খুঃ হইতে ১২৭১ খুঃ পর্য্যস্ত দেব- 
গিরিতে রাজত্ব করেন। তাহার র্লুত একটি অনুশাগন 
বিজয়পুরডিষ্টীক্টে প্রাণ্ড হওয়া গিয়াছে । তীহার ভ্রাতু” 
স্পুক্র রামচন্দ্রঃ ১২৭১ থুঃ হইতে ১৩১০ খুঃ পর্যন্ত দেব- 
খিরিতে রাজত্ব করেন। তাহার কৃত কোন অনুশাসন 
বিজয়পুরডিস্্রীতে এপর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু 
তাঅশানন ও প্রস্তরানুশাধন ধার্ধার এরভূতি স্থানে প্রাপ্ত 
'হওয়] গিয়াছে । ইহ!তে একপ্রকার স্থির বলিতে পারা 
মায় যে, দেবগিরির যাদববংশীয় রাজারা বর্তমান মুশ্বেই 
প্রেসিডেন্সির অধিকাংশ স্থানেই আধিপত্য করিতেন 
প্লবং বিজ্বয়পুর তাহাদিগের অধীনে ছিল। ৯৩০৬ অন্দে 
দিল্লীর সম্রাট আলা-উদ্দিনের সুগ্রপিদ্ধ সেনানায়ক 
গালিক কাফুর কর্তৃক পূর্বোক্ত মহারাজ রামচন্দ্র দেব- 
থিরিতে পরাজিত ও বন্দী হইয়া, দরিলীতে প্রেরিত 
হইলে, বিজয়পুর দিল্লীর সাআজাভূক্ত হইয়া যায়। 
মালিক কাফুরের পুজ্র করিমৃ-উদ্দীন বিজয়পুরের 

শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিল। এখন যাহীকে করিম-উদ্দী- 
নের মন্জিদ কহে, উহা পুর্বে ছিন্দুদিগের একটি বন্ধ 
দেবাঁপয় ছিল 1 এই করিম-উন্দীনই উহা মুনলমানদি গের 
ভজনালয়রূপে পরিণত করিয়াছিল। পরে দেখিতে 


পা বিজয়পুর । ১৯১ 
পাওয়া যায় যে, ১৪৩৫ ৫ঃ আলা-উদ্দীন বাদ্ষণীর ভ্রাতা 
মহমৎ খাঁ বিজম্নপুর অধিকার করিয়াছিল । তৎপরে 
৯৪৪৪ খুঃ হাম্পীর অন্তর্গত বিজয়নগরের দেবরাজ! 
বিজয়পুর আক্রমণ করিয়া, মস্ত দেশ লুণ্ঠন করিয়া 
ছিলেন । ১৪৪৫৭ খুঃ রাজ] মামুদ-ঘায়ান্‌ বিজয়পুরের 
শাসনকর্তী ছিলেন । ১৪৭২ ধৃঃ ২য় মহম্মদ খ! বাক্ষণী 
দক্ষিণ হইতে প্রত্যাগমনকালে বিজয়পুরে বিশ্রাম, 
করেন । ১৮৮৪ খুঃ মামুদঘায়ন গুপ্তচর বর্তৃক নিহত 
হইলে, অনুপ-আদিলশাহ বিজয়পুরের শাপনকর্তার 
প্র প্রাণ্ড হয়েন। তিনি তুরক্ষের, সুলতানের ভ্রাঙ্গ্ুক্র 
ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোধাগ্রিতে 
পতিত হইয়া, প্রাণরক্ষার্থ দেশ ত্যাগ করিয়া, বান্ষতী 
রাজনংসারে আনিয়া করন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ১৪৮৯ 
গুঃ ৰান্ষবীরাজ্যের বিশৃজ্বলতা। ঘটিলে, মামু বশ্যতা- 
পরিত্যামপূর্ববক স্বাধীন হইয়া, বিজ্ঞয়পুরে আদিলশাহি- 
বংশীয় রাজবংশ প্রতিষ্টিত করিয়াছিলেন । তিনি ১৫১০ 
ধুঃ মানবলীল। সংবরণ করেন । তন্বংশীয় নয় জন রাঙ্গা 
» ১৬৮৬খুঃ পর্য্স্ত তথায় থাকিয়া” অতুল তাপ নহকারে 
বিজ্যয়পুর রাজ্য শান করিয়াছিলেন । তাহারা কমে 
চতুর্দিকে আপন আধিপত্য স্থাপন করেন এবং হাম্পির 


১৯৪ তীর্ঘদর্শন। 


অন্তর্গত বিজয়নগরের নরপতি রায়ার রাজা “এবং 
গোলকন্দা ও আমেদনগরের রাজাদ্দিগের সহিত নর্থ 
যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। তাহাদিগের সকলের পৃথক' 
বিবরণ দিবার আবশ্টুকতা নাই | সকলের নাম মাত্র 


প্রদত্ত হইল। 

অস্ুসুপ আন্দিল শাহ 
ইম্মাইল আদিল শাহ ১৫১০ 
মনত আদিল শাহ ১৫৩৪ 
ইব্রাহিম প্রাথম শাহ ১৫৩৪ 
আলি আদিল শাহ , ১৫৫৭ 
ইব্রাহিম ২য় ১০৮০ 
মামুদ শাহ ১৬২৬ 
আলি আদিল শাহ ২য় ১৬৪৬ 
নিকান্দার আদিল শাহ ১৬৭২ 


% 


১৫৩৪ 


১৫৫৭ 
১৫৮০ 
১৬২৬ 
১৬৫৬ 


১৬৭২, 


১৬৮৬ 


১৪৮৯ হইতে ১৫১০ পর্য্যন্ত | 


০ 


১ 


52 


$) 


27 


2 


2 


আলি আদিল শাহ ১ম হি কা ) রাজ্যাভি- 
বিক্ত হইরা' পুক্রোক্ত বিজয়নগরের রায়রাজার সহিত 
মিত্রতা করিয়া, তদীর আতিথ্যন্বীকারপূর্ধক তাহার 
সহায়ে আমেদনগর ও থোলকন্দার রাজার্দিগকে পরা- 
ভুত করিয়াছিলেন । কত্ত রামরাজ। সন্ধিভঙ্গ করিয়া, 
বিজয়পুর রাজ্যের এক অংখ. লুঠন ও কয়েকটি প্রাদ্শ 


বিজয়পুর । ১৯৩ 


আত্মনাঁৎ করিলেঃ আলি-আঙ্গিল-শাহ, গোঁলকন্দা, 
আমেদনগর ও বিদর্ড রাজাদিগের সহিত মিলিত হইয়া 
সন্ধি করিলেন । সকলেই রাময়াজাকে সাধারণের শক্র 
ভাবিয়া একত্র মিলিত ও তালিকোটায় আসিয়!, 
রুষ্ানদী পার হইয়া, সমরে তাহাকে পরাস্ত, বন্দীকৃত 
ও নিহত করিয়া, বিজয়নগরে গমনপূর্বরক তাহা লুষ্ঠন ও 
ধ্বংস করিয়াছিলেন । ইহার বিস্তারিত বিবরণ বিজয়- 
নগরে প্রদত্ত হইয়াছে । আদিল-শাহি রাজাক্ছিগের দুদধর্ব 
প্রতাপ এরূপ বদ্ধিত হইয়াছিল সে» মামুদ আদিল শাহর 
সময়ে বিজয়পুরের ভুর্গ ও সহরতলিরতে ২* লক্ষেরও 
অধিক লোক বান করিত বলিয়া কথিত আছে । রাঁজ- 
লক্ষ্মী নর্ধদ্দাই চঞ্চল, কোথাও স্থিরভাবে থাকেন না। 
ক্রমে উদ্ধরদ্দিকে দিলীর মোগ্নল সআাটের গ্রাবল হইয়া 
উঠিলেন; অরণ্জেব স্বয়ং দাক্ষিগণাত্য জয় করিতে আমি" 
লেন। তৎ্কালে অপ্রাপ্তবয়স্ক সিকান্দার শাহ বিজয়" 
পুরে রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৬৮৫ খুষ্টান্ষের শেষ- 
ভাগে সত্্রাট-পুজ্র সুলতান আজিম এক দল মোগল 
' বাহিনী লইয়া, বিজ্জয়পুরের সম্মুখে আসিয়া, দুর্গ অব- 
রোধ করিয়া রহিলেন। ক্রমে সম্রাট অরঞ্জেব* শ্য়ং 
তথায় আলিয়া উপস্থিত হইলেন। ছুর্গ দুরারোহ, 


* ১৭ 


১৯এ তীর্ঘদর্শন। 


সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত দেখিয়া, বলঞয়োগে উহা সহসা গ্রহণ 
কর] অসাধ্য ভাবিয়।, সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন 
এবং ভিতরে রলদ যাইবার পথ বন্ধ করিলেন । ভুরগন্থি 
সেনারা ১৬৮৬ খুষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত সমভাবে 
উহ! রক্ষা করিয়াছিল । আহাব্য দ্রব্য ক্রমে নিঃশেষিত 
হওয়াতে, দুগস্ছি সেনাগন ও অন্যান্য বাক্তিবর্গ আহারা- 
"ভাবে বঙ্কালাবশিষ্ট হইল, দুর্গরক্ষণে সেনার অসমর্থ 
জানিয়া মন্ত্রী সভায় অনেক মন্ত্রণার পর স্মির হইল যে, 
সিকান্দার আদ্দিল শাহ সম্রাটের নিকট যাইয়া, বশ্যত। 
স্বীকার ও পম্মঘান প্রদর্শন করিবেন |" সম্রাটের নিকট 
সংবাদ পাঠাইলে, তিনি তাহ! গ্রাহ করিলেন । তদনস্তর 
সম্রাট ম্বদলবলে ফতে-দরজ। দিয়া ছুর্গাত্যস্তরে প্রাবেশ- 
পূর্বক রাজপ্রাসাদে যাইয়া, দাওয়ান খাসে আমন গ্রহণ 
করিলেন। তখন নিকান্দার-শাহ রৌপ্যশৃঙ্ঘলে বন্ধ ও 
তাহার সম্মুখে আনীত হইয়া, ভাহার পদদয় স্পর্শ 
করিয়া; বশ্তা স্বীকার করিলে, অরঞ্রেব তাহাকে 
নিকটে বদিতে দিয়া দম্মানিত করিলেন এবং তাহার 
বাৎসরিক হ্টয় জন্য এক লক্ষ টাক! নির্ধারিত করিয়া 
দিলেন। ভঁৎকালে দিকান্দারের উনবিংশ বৎসর মাত্র 
বয়ঃকরম | অরঙ্জেব বিজয়পুরের অপরাপর জধাম 


বিজয়পুর | ১৯৫ 


কর্্দচানীদিগকে মর্ধযাদা' অনুনারে পদ প্রদানপূর্বাক 
সম্মানিত করিলেন । এই ঘটনা ১৬৮৬ খুষ্টাব্দের ১৫ই 
অক্টোবরে হইয়াছিল এবং ইহাতেই আদিল-শাহির বংশ 
লোপ পাইল 1 নিকান্দার-শাহ নামান্ লোকের হ্যায় 
ভগ্নাবস্থায় জীবনের অবশিষ্ট অংশ ঈশ্বরের উপাসনায় 
অতিবাহিত করিয়া, কয়েক বৎসর পরে ইহলোক পরি- 
তাঁগ করেন এবং আঁপন গুরু পিরন্লরলল্পার কবরের 
সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত- কবরগৃহে শ্য ইচ্ছায় 
প্রোথিত হয়েন 
বিজয়পুর অতি বয়দ্ধিশালী দেখিয়া» সআট অনুঞ্জের 
তথায় ১৬৮৯ খুঃ পর্যন্ত ছিলেন। নেই সময়ে বধত্রব্যাশী 
স্থবিখ্যাত ভীষণ মড়ক উপস্থিত হইলে, এক ছুর্গের 
অভ্যন্তরেই লক্ষ লোকের অধিক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, 
নৃহরতলিতে কত লোক মরিয়াছিল, তাহার হয়ন্তা নাই? 
দুর্গ ও সহরতলি হইতে কত লোক দেশত্যাগ করিয়! 
গিয়াছিল। তাহারও সংখ্যা নাই। কথিত আছেঃ 
মড়ক প্রশমিত হইলে, অরঞ্জেবের আজ্ঞায় লোকসংখ্যা! 
গৃহীত হইয়াছিল । তাহাতে স্থিরীরুত হম ধে, এক লক্ষ 
৮$ হাজার বাদীতে ৯ লক্ষ ৮৪ হাক্গার লোক বস্তমান 
ছিল । অতএব মাসুদ শাহর সময় হইতে ১* লক্ষ ১৬ 


১৯৬ তীর্ঘদর্শন | 


হাজার লোক কমিয়া গিরাছিল। তখন হইতে এঁবজয়- 
পুর দিলীসাজ্রাজাভুক্ত হইয়া যায় । ১৭২৩ অব উহ 
নিজামরাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬০অবন্দে উদ্দীর' বমরের পর 
নিজাম সলাবতজঙ্গ উহ] বাবাজী পেশোয়াকে প্রদান 
করেন। তখন হইতেই বিজয়পুরের প্রকৃত অবনদ্তির 
শ্রত্রপাত হইয়াছিল । কথিত আছে, মেগল শানন- 
কর্তারা রাজপ্রানাদগুলিকে অতযুল্জের রহিত পরিক্ষার 
রাখিয়াছিলেন। তাহার যদিও কিছু নুতন নিম্মীণ করেন 
নাই ঘটে; কিন্ত কোথাও কোন প্রানাদের অনিষ্ঠও 
করেন নাই | মঙ্গারাষ্্রদিগের হস্তেগত হওয়াতে, অস্ত" 
রূপ হইয়াছিল । তাহাদিগের দ্বারা প্রানাদের জানালা, 
দরজা, ছাদের কাষ্ঠ, নিলিংএর মৌল্ডিং (ছাদের ভিতর 
দিকের কার্নিস) ও অপর যাহা কিছু স্থানান্তরিত হইতে 
পারে, তত্নমস্তই অন্যত্র নীত হইয়াছিল । প্রাত্যেক 
মহারা্রশাসনকর্তা বিজয়পুরে আনিয়া, সমস্ত আত্মনাত 
করিতে ব্যস্ত হইতেন? প্রারাদের ব৷ গুজাগপের দ্রিকে 
দুটি রাখিতেন না । তীহার্দিগের অত্যাচারে দিনের পর 
দিন অধিবাঁদীর: আপন আপন সম্মান রক্ষার অতিগ্রায়ে " 
বিজয়্পুর পরিত্যাগ করিয়া, অন্তত যাইতে লাখিল। 
আবার ১৭৮৪ অবে বংসরত্রয়ব্যাপী ভয়ানক অনারৃষ্টি, 


বিজয়পুর। ১৯৭ 


সুর্ভিক্ষ ও তজ্জনিত মড়ক উপস্থিত হইলে, এত লোক 
ন্নতমুখে পতিত হইয়াছিল যে, মানবকঙ্কালে বিজয়- 
পুরের চতুর্দিক বছদূর ব্যাপিয়া শুভ্রবর্ণ ধারণ করিয়া- 
ছিল। মহারাষ্ট্র শাসনকর্তাক্ষিগের অত্যাচারপ্রকোপ 
এতই, বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, অধিকাংশ অধিবাশী গৃহত্যাগ 
করিয়া! অন্যত্র গিয়াছিল ? ক্রমে বিজয়পুর একটি মহা- 
শ্শানে পরিণত হয় । 
১৮৪৮ খুঃ অবে সাতারার মহারাজ শাহজীর স্বতুু 
হইলে, সাতার রাজ্যের মহিত বিজয়পুর ইংরাজশানন- 
ভুক্ত হয়। ফাতারায় কালেক্টরেট স্থাপিত হইলে; উহা 
তাহার অন্তভূক্ত হইয়াছিল । ১৮৬৩ খুঃ অব্দে সোলাপুর 
কালেক্টরেটের অন্তভূকক্ত হইয়া, পরবৎসরেই কলাগ্ী- 
কালেক্টরেটের অন্তর্নিবিষ্ট হয় । ১৮৭৬ খৃঃ অন্দে বিজয়- 
পুযনকে গৃথক ডিছ্রীক্ট করিবার কল্পন! হয় । তিন বৎসর 
পরে তাছ। স্থিরীকৃত হইলে? পুরাতন প্রাসাদগুলির 
জীর্ণ-সংক্কার হইতে থাকে । এখন উহা ডিট্রাক্্রের হেড 
কোয়াটার অর্থাৎ মুলস্থানরূপে পরিণত, হইয়াছে । 
আদালত গৃহ কর্ধ্মচারীদিগের বাঙ্গালাঁঞাসাদেই রঙজি- 
মাছে । এই বৎসরের লোফসংখ্যারতালিকায় বিজয়পুর 
দুর্গ ও সহরতলিতে ১৮ হাজারেরও নুন পরিগণিত হই* 


১৯৮ তীর্ঘদর্শ্ন | 


যলাছে কালের কি বিচিত্র মহিমা ! যে বিয়পুরে মামুদধ 
আলি শাহর গময়ে ২০ লক্ষ লোকের বাস ছিল বলিয়! 
কধিত হইয়াছে । আবার যেখানে তিন বৎসর মড়কের 
পর ও ১৬৮৯ খুঃ অরঞ্জেবের আজ্ঞায় ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার 
লোক পরিগণিত হইয়াছিল, নেই স্থান হেড কোর়ার্টর- 
রূপে পরিণত হইলেও) ১৮৯১ খুঃ লোকমনংখ্যা ১৮হাজা- 
রের কম হইল! 

যে দিক দিয়া দর্শকর্ন্দ বিজয়পুরে আলিবেন, দূর 
হইতে অত্যুচ্চ দুর্গ প্রাচীর স্ুপ্রশস্ত, পরিখা ও বুরুজ- 
টুম্ব ( গোল গণ্ুজ) দেখিয়া মনে করিবেন, ভিতরের 
দ্শ্য কি অপুর্ব ও কত লোকই বান করিতেছে ! কিন্ত 
 ছুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াইঃ তাহাদের সে ভম দূর 
হইবেক । ছুর্গমধ্যে সর্ধত্রই মরুভূমি দেখিবেন । আদিল 
শাহিদ্রিগের নময়ের বাসোপযোগী একটীমাত্র গৃহও দৃষ্ট 
হইবে না। ভগ্ন প্রানাদ। টুম্ব ও জুম্মামস্জিদ প্রভৃতি 
কয়েকগি উপাসনালয় দণ্ডায়মান থাকিয়াই যেন তাহা- 
দিগের পূর্ব_গৌরব ও নম্ৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। দুর্গ 
প্রাসাদে ডিস্রীক্*আফিন আসার পর উহ্থার একস্থানে 
নুতন করিয়া বাসোপযোগী বাগি ও বাজার নিশ্মিত 
হইতেছে । অনেক স্থানেই পুরাতন ভিত্তির পাথর 
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উঠাইয়! লওয়া হইতেছে » এখনও অনেক স্থানে ভি 
দুষ্ট হয়। বোধ হয় ১০1১৫ বনর পরে যেখানে আদি: 
শাহিদিগের সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করিত, তাহ 
সুক্ষ আবাদ-ভূমিতে পরিণত হইবে । কালমাহাছে 
সর্বত্রই এইরূপ পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে ! কোথা 
মরুভূমি নৃত্তন রাজধানীতে পরিণত হইতেছে, আবার 
কোথাও পুরাতন সম্দ্ধিশালী রাজধানী মরুভূমি হই- 
তেছে। |] 

ব্রিটিশ-শীমনে অবশ্যই বিজয়পুরের ক্রমশঃ উন্নতি 
হইবে । এই স্থান উত্তর ১৬1৫০ অক্ষরেখায়, পুর্ব ৭৫1৪৮ 
ড্রাঘিগায় ও সমুদ্রতল হইতে ১৯৫ “ফট উপরে অবস্থিত, 
বলিয়া, গ্রীষ্মকালে উত্তাপাধিকা হইয়া থাকে । বর্ধা অতি 
কম» আবহাওয়! অতি শুক ও লাস্থ্যকর । ইহা এখন 
তৃত্তীয় শ্রেণীর মিউনিসিপালিলীতে পরিণত হইয়াছে । 
বালকদিগের শিক্ষোপযোগী একটি উচ্চ শিক্ষারগ্বিদ্যা- 
লয় ও তিনটি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত 
হইয়াছে । তদ্ব্যতীত টেলিগ্রাফ? পোষ্ট স্বাফিস ভিছ্রীক 
হস্পিটাল। পুলিসলাইন ও জেলার সমস্ত নমাফিন 
প্রাতিষ্টিত হইয়াছে । দেশীয় কৃত্তবিদ্য উককীল ও অন্তান্য 
কর্মচারীরা একটি লাইব্রেরী ও একটি ক্লব স্থাপন. 
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রিয়াছেন। ক্রমে বিজয়পুরের পুনরুন্নতি হইতেছে, 
শহাতে সন্দেহ নাই | বিজয়পুর হিন্দুদিগের তীর্থ না 
ইলেও, ধার? ভারতবর্ষের পুর্ববকীত্তি দেখিতে অভি- 
াষী, ভাছার। বিজয়পুর সন্দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হই- 
"বন, তাহার সন্দেহ নাই । আদিলশাহিদিগের অনেক" 
গুলি পুর্কীঙ্তি অদ্যাপি বিদ্যাসান রহিয়াছে; তাহার 
কথণ্ধিৎ বিধরণ নিম্সে প্রদত্ত হইল। 
১ম । দুর্গ--উহা অদ্যাপি সমভাবে থাকিয়া, আগ- 
স্তকর্ন্দের হৃদয় আকুষ্ট করিয়া ধাকে। উহা মেরামত 
না হইলেও, অদ্যার্পি কোথাও ভগ্ন হয় নাই। উহার 
দেওয়াল ৪* হইতে ৫০ ফুট পরিনর বিশিষ্ট, গভীর 
পরিখা দ্বারা পরিবেচিত এবং দুরারোহ, সুদ ও উচ্চ । 
উহাতে১০৬গী বুর্জ আছে। উহার গঠন প্রণালী বথা-- 
২০ ফিট প্রশস্ত ও ৩* হইতে ৫০ ফিট উচ্চ দুইটি প্রস্তর 
নিম্মিত প্রাচীর ২* হইতে ৩০ ফিট ব্যবধানে নিশ্মিত 
হইয়াছে ? মধ্যবর্তী স্থান ম্বতিকার ছারা গুবকে স্তবকে 
পূর্ণ করিয়া! উপর পাক প্ল্যাটফরমে আছ্ছাদ্দিত রহি- 
য্লাছে। বহিদ্িকে ১০ ফুট উচ্চ একটি রামপার্ট দেওয়াল 
বুরুজ হইতে বুরুদ্ধ পর্য্যন্ত নিশ্মিত ও ভিতর হইতে 
গোলাগুলি চালাইবার জন্য উহাতে যথাযথ ছিদ্র রক্ষিত 
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হইয়াছে । ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে আলি আদিল শাহ তালি- 
কোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের রামরাঞ্জাকে পরাভূত এবং 
নিহত করিয়া, স্বদলে বিজয়নগর লুট ও ধ্বংল করিয়! 
প্রত্যারত্ত হইয়া, আপনার রাজধানী নুরক্ষিত করিবার 
অভিলাষে এই রামপার্ট দেওয়াল আড়াই বৎগরে 
নির্মাণ করেন । অতএব উহার নিম্মাণকাধ্য ৩২৭ বৎ- 
সরের উপর সম্পূর্ণ হইয়। থাকিবে। 

২য়। ১০৬টি বুরুজের মধ্যে পশ্চিগ্ন দিকের 
«“সেরজী'নামক ও দক্ষিণদিকে “ফতে” দরজার উভয় 
পার্ে লাগা কোসক ও “ফেরিঙ্গি' বুরুক্ষ সর্ধবাপেক্ষ। 
রুহৎ | 

নেরজীবুরুজ পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যভাগে । 
উহাতে উঠিবার যে সোপান আছে, ভাহার পার্স্থ রেঘ- 
পার্ট দেওয়ালে দুইটি দের (ব্যান্্) খোদিত আছে। 
তাহ] হইতে উহা সেরজী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। 
উহার উপর গুনিদ্ধ মালিক মৈদান' নামে বৃহৎ কামান 
স্থাপিত রহিয়াছে । ইহা! ১৪ ফিট ৩ ইঞ্চ দীর্ঘ। ইহার 
ব্রীচের ব্যাস & ফিট ৮ ইঞ্চি ও মজলের ব্টান ৪ ফিট 
৯।॥ ইঞ্চি ভিতয়ের ছিদ্র ১২ ফিট ১০ইঞ্চি, বারুদ খাকি- 
বার স্থান ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি এবং উহার ব্যাস ২ ফিট ৪ 
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ইঞ্চি ও বাতিথরের ব্যান ৩ওজ | উহার গুরুত্ব'১১৬৭ 
মণের অধিক হইবে । উহাতে ৬টী অনুশাসন রহিয়াছে । 
তাহার একটিতে অধগত হওয়া যায় যে, ৯৫৬ হিজরী 
অন্দে মহম্মদ বিন্-হোসেন-রুমি কর্তৃক আহমেদনগরের 
আবুল-গাজি-নিজাম-শাহর জন্য উহ! নিশ্মিত হইয়া- 
ছিল। অতএব উহ1 আহমেদনগর হইতে আনয়ন করা 
হইয়। থাকিবে। উহাতে অরণ্েেবের প্রদত্ত ১০৯৭হিজরীর 
আনুশানন ছষ্ট হয় । 

“ফতে' দরজার ৬০০শত গজ বায়বিদিকে “লোগু! 
কোসব' বুরুজ |. ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়)র অময়ে 
হজরৎশাহ নামে কোন উজীর কর্তৃক ১৬০৯ খুঃ ইহার 
নিশ্মাণ কাধ্য আরম্ভ হইয়া, ১৬৬২ খুঃঅক্ডে সম্পূর্ণ হয় । 
ইহার উপর একটি বৃহৎ কামান রহিয়াছে । উহা দীর্ঘে 
২১ ফিট ৭ ইঞ্চি'। উহার ব্রীচের ব্যান ৪ ফিট ৪ ইঞ্চি, 
মঙ্গলের ব্যান ৪ ফিট ৫ ইঞ্চি ও ছিদ্রের ব্যাস ১ ফুট 
৭] ইঞ্চি ও '্র্ঘ ৯৮ ফিট ৭॥ ইঞ্চি। উহার গুরুত্ব ১২৬০ 
মণের অধিক! ৃ 

ফিরির্দিবুরূজ--ইহার অপর নাম 'পটু গীজ' বুরুজ | 
ইহ] ফতেখেট' হইতে ্‌ সহজ গক্ষ পূর্বদিকে হইবে। 
ইহার গঠনপ্রণালী অন্যান্থ বুরু্ অপেক্ষা গৃথক্‌ ? পল্যাট- 
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ফরম্‌ "দেওয়াল অপেক্ষা ইহা ৩০ ফিট উচ্চ) আলি" 
আদিলম্শাহ (১ম)র সময়ে ১৫৭৫ খুঃ কোন পটুীজ 
জেনারেল কর্তৃক নির্দিত হইয়াছিল | 

ওয়। ছুর্গাভ্যস্তরে যাইবার জন্য ৫টি প্রবেশদ্বার | 
পশ্চিমদ্রিকের দরজাটি “মেক্কা” নামে অভিহিত, উত্তর 
পশ্চিমদিকের দরজাকে “শাহাপুর”কহে । উহার ভিতর 
হইয়া শাহাপুর নহরতলিতে যাইতে হয়। উত্তরদিফের, 
দরজাকে “ত্রান্দিণী৮কহে । যেহেতু ব্রান্িণীরজ্য বিজয়- 
পুরের উত্তর দিকে । পুর্ধদিকের দরজজাকে “আল্া- 
পুর” কহে । উহ। দিয়া আল্লাপুর, সহরতলিতে যাইতে 
হয়। দক্ষিণদিকের দরজ] “মঙ্গলী” নামে অভিহিত। 
উহা! দিয় মঙ্গলী সহরতলিতে যাইতে হয়। প্রথম 
চশরিটি দরজা অগ্াপি ব্যবহৃত হইতেছে । শেষোক্তটি 
বন্ধ করিয়! সাধারণ আফিনে পরিণত করা হইয়াছে । 

৪র্ঘ। আর্ককেলা'--ইহ|! দ্বারা রাকষঞ্রাসাদ 
রক্ষিত হইত । অতএব ইহ! সহরের নর্ঝ মধ্যস্থলে | 
বুসুপ-আদিল-শাহ ১৪৮৯ অন্দে ইহা নির্দাথ করিতে 
আরম্ত করেন এবং ১ম ইক্রাহিম্‌ আদিলশাহের রাজত্ব- 
কালে ১৪৪১ অবে সম্পূর্ণ হয় । খাঁ-আজাম-এক্তিয়ীরর্থা 
উহার নির্াপকার্ষ্যের তত্বারধায়ক ছিলেন । ইহার গঠর- 
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প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট । ইহা আরুতিতে গোলাকার ও 
আয়তনে নুুনাধিক এক মাইল পরিসর হইবে 

৫ম | গোঁল বা বোলিগুত্বজ-_উহা!। সুলতান মহ- 
ম্মদ-আদিল শাহের সমাধিগৃহ, সর্ধ্বোচ্চ বলিয়া বহুদূর 
হইতে দৃষ্ট হয়। ইহা ছুর্গাভ্যন্তরের পূর্বদিকে ও 
রেল-ষ্েশন হইতে নিকটে । অতএব দর্শকমাত্রেই উহা 
,প্রাথমে দর্শন করিয়। থাকেন । উহা উচ্চ ভূমির উপর 
প্রতিষ্ঠিত 1 উহার পোতা থামাল মমচতুর্ধাহু, প্রতোযক 
দিকে ১৩৫ ফিট দীর্ঘ । ডোমের বর্বোচ্চ স্থান পোতা 
হইন্তে ১৯৮ ফিট উচ্চ। পোতা থামালের দেওয়াল ৯ফুট 
পরিমরবিশিষ্ণ, গ্রেনাইট প্রন্তরে নির্মিত ও ১০* ফট 
উচ্চ । দক্ষিণদিক দিয়! ভিতরে প্রবেশ করিলে, মধ্যস্থলে 
রৃহৎ একটি সমবাছ ৭৭ ফুট দীর্ঘ ও প্রশস্ত এবং ২৪ ফুট 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের উপর সুলতান মানুদশাহার, তাহার 
স্ত্রী ও পুভ্রের সমাধি দৃাউগ্োচর হয়। উপরে উঠিতে 
প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া সোপান ও গুস্বজের চতু- 
দিকে কিরিয়। ভ্রমণ করিবার রাস্তা আছে। গুশ্বজের 
আয়তন হত বলিয়। শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়, তজ্জন্য উহাকে " 
বোলিগুত্বজ কছে। উহা ১০৬৭ হিজরীতে, ইৎ ১৬৪৮থুঃ 
সুলতান মাহমদশাহ কর্তৃক নির্দিভ হইয়াছিল । 


বিজয়পুর । ২৭৫ 


এই" সমাধিগৃহের উত্তরদিকে অথচ চন্তরের মধ্যে 
অবস্থিত উপামনালগ়গীর গঠন অতি পরিপাগি । উহাতে 
একখণ্ড প্রাস্তরে যে অনুশাবন আছে, তাহার মন্মম এই- 
রূপ “জীবন ক্ষণস্থায়ী; অতএব উহাতে নির্ভর করিও 
না। ক্ষণভঙ্ুর জগতে বিশ্রাম কোথায় ? জগৎ ইন্ক্রিয়- 
সুখকর মাত্র । জীবনদান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
হইলেও স্থায়ী নহে । উপাসনালয়ের ভৃত্য, স্বুলতান 
*মামুদ শাহর দাস মালিক আকুফ ইহা নিশ্মা্ করিল। 
সুলতান মামুদ আদিল শাহর আজ্ঞায় ১০৪৫ হিজি- 
রিত্েঃ (১৬৩৬ খুঃ ) ইহার পক্ষের, গিন্টির কার্য কোষ 
হইল। কাল সকলকেই সমভাবে নত করেন । রাজাই' 
হউন, আর বাদপাই হউন, সকলকেই লামান্য লোকের 
স্তায় কালের বশীভূত হইতে হইবে । জীবন ক্ষণকাল 
'ারী, কিন্ত পরলোকের পন্থা ৰঙদূরব্যাপী, সেই সর্ধ- 
ফ্যাপী অনাদির উপর নির্ভর কর। তীহারই নিকট 
আলো! ও রাস্তা অন্বেষণ কর | হে মানব ! হে ক্ষণ- 
ভঙ্গুর মানব ! তিনিই মুক্তির একমাত্র উপায বলিয়া 
*জানিবে 1” অতএব- এই হিসাবে এই প্পক্কের কার্ধ্য 
১৫৬ বত্নরের পুর্কের হইলেও, অষ্ঠাপি সমভাবে 


থাকিয়া, তখনকার শিল্পনৈপুণ্যের চরম অবস্থা জ্ঞাপন, 
১৮ 


২৮৬ তীর্ঘদর্শন ! 


করিতেছে । উহ এক্ষণে শ্বেতাঙ্গদিগের বিশ্রামাবানে 
(ডাঁক-বাঙ্গালায় ) পরিণত হইয়াছে । উভয়ের মধ্য- 
স্ফলে একটি জলাশয়ে ফোয়ারার বন্দোবস্ত দেখিলাম । 
পূর্বে বেগম-হ্দ্দ হইতে জল আনিয়া ফোয়ার। দিয়! 
নির্গত হইত | এখন অবশ্য পয়ঃপ্রণালী নষ্ট হওয়ায়, আর 
জল আইনে না। সমাধি-গৃছের সম্মুখে তিনমহল রহৎ 
অউ্রালিকায় নহবৎ বাজিত এবং কফকিরদ্িগের আবাপ- 
গৃহ ছিল « | 
৬ষ্ঠ। জুদ্মামক্ক_দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যত মন্জিদ 
আছে, এই মবুজিদ, সর্বাপেক্ষা রহৎ। ইহা মহরের 
পশ্চিম দিকে আল্লাপুর-প্রবেশ-ছবারের দক্ষিণ দিকে ও 
আর্ককেল্লা হইতে ১২৯০ শত গজ পূর্বদিকে অবস্থিত । 
আলি আদিল শাহ ১৫৩৭ খুঃ ইহার নির্্াণ-কাধ্য 
আরম্ভ এবং সুলতান মহম্মদ আর্দিল শাহ ১৬২৯ খুঃ 
উহ সম্পূর্ণ করেন। চত্বরের তিন দিকে ভজনালয়, 
মধ্যস্থলে বৃহৎ জলাশয় ও ফোয়ারা | ইহার বৃহৎ হলগী 
২৫৭ ফুট দীর্ঘ ও ১৭৫ ফুট প্রশস্ত । উহাতে ২২৮৬ জন 
লোকের নৈমধংজ পড়িবার স্থান নির্দিষ্ট আছে । ) 
“৭ম। মেথরমহল--ইহা আল্লাপুর রাস্তার দক্ষিণ 
দিকে ও আর্ককেল্স। হইতে দক্ষিণ-পূর্ব ৬৫০ গজ দূরে 


বিজয়পুর । ২০৭ 


অবস্থিষ্ত । ইহা একটি দরজামাত্র কেহ কেহ কহেন, 
ইহা “মেথর-মহলের” দরজা । অপরে কহেন ইব্রাহিম 
আদিল শাহের ২য় সচীব «“গোদ1-মেথর” নামধারী 
কর্তৃক নির্মিত । আবার কেহ কহে যে, এই তোরণ ও 
ভিতরের ক্ষুদ্র মস্কটী ককিরদ্িগের 'মেথর' ( প্রধান বা 
নেতৃ ) কর্তৃক তাহাদিগের ব্যবহারের জন্য নিশ্মিত 
হইয়াছিল | সে ধাহ। হউক উহার আয়তন বৃহৎ নহে। 
উহা দ্ীর্ঘে প্রস্থে ২৪ ফুট মাত্র । মিনারটে, বা চু়া 
পর্য্যন্ত ৬০ ফুট উচ্চ হইবে । উহাতে যে সুন্দর ভাঞ্চর 
ও মৌল্ডিং কার্ধ্য আছে, উহা তাহারই জন্য প্রসিদ্ধ । 
এ লৌন্দ্্য লেখনীর বর্ণনাতীত'॥ উহা! বন্দশন না 
করিলে, কিছুতেই হৃদয়ঙ্কম হইবে না। উহা গ্রেট 
প্রস্তরে নিশ্মিতঃ ছুই শত বৎসরের অধিক হইলেও 
কার্ভিংএর ধারগুলি এত পরিক্ষার আছে যে, অতি অঙ্গ 
দিনের বলিয়। বোধ হয়। 

৮ম। উপ্রিবুরুজ--পুর্ববোক্ত সেরজি-বুরুজ হইতে 
১৫০ গজ তরে আলি” আদিল শাহ (১ম্টর বিখ্যাত 
,মেননাক্সক হাইদার খা! কর্তৃক নির্মিত % উহা? ৮৭ ফুট 
উচ্চ ; উহার উপর উঠিরার জন্ত গ্লায়ে গোল পড়ি 
রহিয়াছে! উহার উপর হইতে পশ্চিম দিকেও সহরের 


২০৮ তীর্ঘদর্শন | 


দৃশ্য অতি মনোহর! উহার উপর দুইটি বুহৎ লৌহ কামান 
রহিয়াছে। তাহাদিগের একছী লমৃচেরি নামে প্রবিদ্ 
এবং ৩০ ফুট ৮ ইঞ্চি দ্বীর্ঘ | উহার ব্রীচের ব্যাস ৩ ফুট 
২ইঞ্চি; মাজলের ব্যাস ১ফুট ১১ইি, ছিদ্র ২৮ফুট দীর্ঘ । 
উহার ব্যান ১ ইঞ্চি, গুরুত্ব ১১৩৪ মণ হইবে । অপরটী 
১৯ ফুট ৯ ইঞ্চি দীর্ঘ । উহার ছিদ্রের ব্যাস ৮ ইঞ্চি । 

৯ম। “অনুপ আদিল শাহর ইন্া'_-পূর্বোক্ত 
উপ্রিত্রক্জের দক্ষিণদিকে । সংস্কার ন! থাকাতে, কেহ 
উহাতে যাইয়া! ভজনা করে না। 

,১৭ম। ঠাদবাউড়ি'_পূর্বোক্ত উপ্রিক্রজ হইতে 
২৬০ গজ উত্তরে ও শাহাপুর দরজ। হইতে ১৫ ০গজ পূর্ব 
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত । আলি-আদিল-শাহ (১ম) আপন 
সহধর্টিধী টাদবিবির নাম চিরম্মরণীয় করিবার উদ্দেশে 
১৫৭৯ খুঃ উহ1.নিম্মীণ করেন । উহার চারিদিক প্রস্তর 
দ্বারা বাধান। উহার জল মি এবং পানোপযোগী | 

১১শ। উত্রিক্রজের উত্তরপ্দিকে হিন্দিগের বিঠবা- 
দেবের মন্দির । উহা! বোধ হয়ঃ অধিক দিনের নে | 


১২শ। টু দবাউড়ির উত্তর পশ্চিম দিকে ও দুর্গের, 
পূর্বোতর কোণে শাহাপুরতোরণের দ্বারে বৃহৎ বৃহৎ 


গুল-পেরেক মারা রহিয়াছে । 


ক্ষ 


বিজয়পুর | ২০৯ 


স৩শ। উপ্রিব্রজের পূর্বোত্তর দিকে ছোট “আানর" 
নামক ভজনাগৃহে মহম্মদের কেশ রক্ষিত রহিয়াছে । 

১৪শ। ছোট “আনরের' পূর্বদিকে সিকান্দার 
আদিল শাহর ক্ষুদ্র সাধি-গৃহ ইহারই সম্মুখে পীর-শ| 
নায়মুল্লা হোসেন ও নাসের-উদ্দীন-বলীর নমাধি-মন্দির | 
উভয়েই নিকান্দারের গুরু ছিলেন । নিকান্দার গুরুর 
সমাধির নিকটেই আপন সমাধি-মন্দির নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন । 

১৫শ | আশর্ককেল্লার বায়বীদিগের পরিখার শত 
গজ দূরে ২য় আলি আদিল শ]হর সসম্পূর্ণ সম়াধি- 
মন্দিরের নিশ্মাণকার্য্য ১৬৫৮খুঃ আরম্ভ হইয়াছিল | ইহ! 
দীর্ঘে ও প্রান্থে দুই শত ফুট । ইহার চাতালী ২৫ ফুট 
উচ্চ । ইহ! সম্পূর্ণ হইলে, গোল গথ্ুজ অপেক্ষা রহৎ 
হইত | * 
১৬শ। আলি আদিল শাহর ২য় অসম্পূর্ণ নমাধি- 
মন্দির হইন্তে ১৬* গ্রজ পশ্চিম দক্ষিণে ক্ষুদ্র বখেরা- 
মস্জিদ ও হাবেলি। বখেরানিবাসী ৰণিকদ্দিগের জন্য 
পূর্বোক্ত াদবিবি কর্তৃক নিম্মিত হইঝাছিল। উহার 
একাংশ মেরামত হইয়া, পোষ্ট মাস্টারের আবাঁসগৃহে 
পরিণত হুইয়াছে। 


২১০ তীর্ঘদর্শন | 


১৭শ | বখেরামস্জিদের ৭৫ গজ উত্তর "দিকে 
মালিক গগালের সমাধি-মন্দির | ইনি ইত্রাহিম (২য়) ও 
ন্ুলতান মহম্মদের উজীর ছিলেন । এই ক্ষুদ্র সমাধি-' 
মন্দির ১৬৩৭ধুষ্টাব্ডে নির্টিত হয় । ইহার নিকটে জম্রুদ 
নামে একটি ক্ষুত্র মস্জিদ আছে। 

১৮শ। মিউজিয়ম বা হয়াখৎ মহল'--আলি- 
আদিল-্শীহ (২য়)র সমাধি-মন্দিরের অবাবহিত দূরে 
অবস্থিত |. আদ্িলশাহিদিগের কীর্তির নিদর্শনন্বরূপ 
পুরাণ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া; ইহাতে রক্ষিত হইয়াছে । 

১৯শ। আর্ককেল্লার দক্ষিণ দিকে যে রাস্তা 
গিয়াছে; তাহার দক্ষিণ পার্খে একটি ক্ষুদ্র মস্জিদ। 
উহা দীর্ঘে গ্র্থে ২* ফুট এবং ৪০ ফুট উচ্চ। ইব্রাহিম 
(২য়)র উজীর নবাব ইতাবর খা কর্তৃক ১৬০৮ খুঃ উহা 
নিশ্সিত হয়। উহার গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে । 

২*শ। ছোট চিন্মহল--পুর্কোক্ত মস্জিদের দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত । ইহ! বিজয়পুরের কোন বন্ধিষ্ঠ ওমরার 
আবাসবাটী ছিল | এক্ষণে ইহাতে পুঃ সুপারিন্টেন্‌- 
ডেণ্ট বাস করিতেছেন । 

২১শ ৷ ছোট চিন্মহলের সম্মুখ দিয়া আলি আদিল 
শাহ (১ম)র সমাধি-মন্দিরে যাইবার রাস্ত।। এই রাস্তার 


বিজয়পুর | ২১১ 


পার্শে'একটি ক্ষুদ্র জুম্মামস্জিদ, আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে মন্দ নহে। ইব্রাহিম আদিল শাহ উহা নির্মাণ 
“করেন । রাস্তার সর্ব প্রাস্তভাগে আলি আদিল শাহ 
(১ম)র নমাধি-মন্দির । ১০০ শত ফুট দীর্ঘ ও ৬০ ফুট 
গ্রাশস্ত | ইমারতী নিতান্ত মন্দ নছে, মেরামত নাই । 
সমাধির উপরস্থ প্রস্তরখানি নাই । মাটির টিবি সমা- 
ধির নিদর্শনম্বরূপ রহিয়াছে । ইহারই পুর্ব-দক্ষিণাংশে 
উচ্চ প্ল্যাটফরমের অর্থাৎ মঞ্চের উপর মরকত-নীল 
বসপ্ট প্রস্তরের নুন্দর সমাধিপ্রস্তর রহিয়াছে । উহা! 
যে কোন্‌ মহাক্সার তাহ! জান। যায় নাই। ী 

২২শ। আলি আদিল শাহ (১ম)র সগাধি-মন্দির 
হইতে ৫০* শত গঞ্জ উত্তরে মেক গেট হইতে সিটে" 
ডেলের. ( নগরস্থ দুর্গের ) দ্রিকে যে বর্ম আনিয়াছে 
তাহার দক্ষিণ দিকে গন্বুজয় দৃষ্ট হয় । উহার একটিতে 
খাবস্‌ খা ও অপরগিতে আবদুল রজৎ খাদের চির- 
নিদ্রায় রহিয়াছেন। প্রথম মহাত্বা আলি আদিল শাহ 
(২য়)র মন্ত্রী ছিলেন? ১৬৭৫ খ্বঃ নিহত হন। দ্বিতীয় 
মহাত্বা তাহার শিক্ষার্তরু ছিলেন । ঞ্প্রখম মহাত্সার 
সমাধি অষ্টবাহবিশিষ্ট ও ইহার পশ্চিমদিকে* দিপ্দি 
রাহানের বমাধি-মন্দির | 


২১২ তীর্ঘদর্শন | 


২৩শ | ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র কন্তা মালিক 
জাহানের মস্ক, আর্ক-কেল্লার পশ্চিম দিকে বহিঃপরি- 
খার সেতুর সন্িকটে | পিতা কর্তৃক ১৫৮৭ খুঃ নিশ্দিত' 
হয়। ইহার সম্মুখে গুগি খিলান। ইহা ক্ষুদ্র হইলেও, 
গঠনে অতি পরিপা্ী। 

২৪শ | আর্ক-কেল্লার দক্ষিণ দরজায় হিন্ডু-দেবা- 
লয়ের মণ্ডপের কয়েকণী স্তন্ত অগ্যাপি রহিয়াছে ৷ উহা 
পশ্চিম চালুক্যরাজাদিগের সময়ে নিশ্দিত, লন্দেহ 
নাই | উহাতে তিনটি অনুখাসনও আছে 1 একটি পশ্চিম 
চালুক্যবংশীয় ২য়ু নোমেশ্বরের ১০৬৯--৭৫) অপর দুইটি 
দেবগিরির যা্দববংশীয় জয়তুঙ্গ (১ম)র ১১৯১--১২০৯ 
ও (২য়) লিংহের ১২০৯--১২৪৭ মধ্যে প্রদত্ত | 

২৫| সাতমজ্লি অর্থাৎ সগুতলবিশিষ্ট প্রাসাদ 
উহা! আর্ক-কেল্লার পশ্চিমদ্দিকে, ইব্রাহিম আদিল শাহ 
(২য়) কর্তৃক ১৫৮৩ খুং নির্টিত হইয়াছিল । উহাতে 
বিজয়পুরের স্বলতানের1 বাস করিতেন । মহমুদদ শারহ 
সময়ে তাহার প্রেয়মী রু্বার 'সম্তোষের জন্য উক্ত 
প্রাসাদ সুপজ্ভিত হয় ॥। এখন পাঁচতালামাত্র দুষ্ট হইয়া 
থাকে। উপরের দুইতাঁল। পড়িয়। খিয়াছে। বহির্ভাগের 
একাংশও পড়িয়াগিয়াছিপ, এখন িঁড়ি মেরামত হই 


বিজয়পুর | ২১৩ 


াছে'।' উহার উপর হইতে দুর্গাভ্যন্তরের চারি দিকের 
দৃশ্য অতি মনোহর । : 

২৬শ 1 বৃহৎ চিন্মহল--তানেক চিনের বামন এই 
রহৎ প্রাসাদে পাওয়। গিয়াছিল বলিয়া, উক্ত নামে 
উহা প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ইহার জীর্ণ সংস্কার করিয়া, 
বিভাগীয় আদালতগ্ৃহে পরিণত হইয়াছে । ইহাতে 
কলেক্টুর হইতে ডেপুগী কলেক্টর ও জজ হইতে 
মুন্সেফের অফিন ইত্যাদি নকল অফ্রিসই বসি: 
তেছে। | 

২৭শ | প্রসিদ্ধ আনন্দমহল'--আর্ক-কেল্লার মধ্য" 
স্থলে ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়) কর্তৃক ১৫৮৯ খ্বঃ 
নির্িত হয়। ইহা একটি উৎকুষ্ট প্রানাদ। ইহা'র 
একাংশে প্রথম সহকারী কলেকউুর ও অপরাংশে ছেলার 
জঙ্গের আবানস্ান নিরূপিত হইয়াছে ॥ 

২৮শ। গগনমহল--ইহা আনন্দমহলের ৩০* শত 
গজ পশ্চিমে ও আর্ক-কেলার পশ্চিম দেওয়ালের 
নিকটে । আলি আদিল শাহ (১ম) ১৫৯০ খুঃ ইহা 
নিম্মাণ করেন । সাতমজলির নিম্মাণন্কার্যট শেষ হওয়1 
পর্য্যন্ত ' সুলতানের! এই প্রাসাদে বাম করিতেন, 
ইহাত্তে ৬২ ফুট প্রশস্ত একটি খিলান রহিয়াছে । সাত- 


২১৪ তীর্ঘদর্শন | 


মজলি নিশন্মাণের পর গ্ঙগনমহল দরবাঁরগ্রহে পরিণত 
হয় । গগনমহলের সম্মুখে পাঁচটী পুরাতন বৃহৎ কামান 
রহিয়াছে । « 

২৯শ | গ্রগনমহলের গ্রসিদ্ধ তোরণগৃহকে ইংরাজ 
অধিবাসীদিগের উপালনালয়ে পরিখত্ত কর] হইয়াছে । 
ইহার ভিতরের পঙ্কের কার্য্যের উপর গিপ্টির কাজ 
অস্তাপি সমভাবে থাকিয়া, তখনকার শিক্পনৈগুণোর 
পরি5য় দ্রিতেছে। 

৩০শ। আনন্দমহলের ৭০* শত গজ পূর্ব উত্তরে 
“আঙ্লালত' মহলল। উহা! পূর্ণ সংস্কৃত হইয়া, কলেক্টরের 
আবানভবনে পরিণত হইয়াছে । 

৩১শ। আদালত মহলের ৩* গজ পুর্ব দক্ষিণে 
অরস' মহল পুর্ণ সংস্কৃত হইয়া, সিভিল ার্জন সাহেবের 
আবানগৃহে পরিণত হইয়াছে । 

৩২শ | «“আমরসরিক'স্পূর্বে উহা বিচারালয় 
ছিল | তখন উহাকে আদালত মহল কহিত | সুলতান 
মহম্মদদের সময়ে ১১৪৯ খুঃ উহ নিশ্মিত হয় । উহার 
পার্থের একটি হে পেগন্বর ম্হন্মদের দুইটি কেশ লয়ে 
রক্ষিত হইয়াছে । উহার মধ্যস্থলের় হললী ১৩৫ ফুট 
দ্ীর্ত ও ১০* শত ফুট প্রশস্ত । সম্মুখে বারা 1 ১২* ফুট 
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দীর্ঘ ও ৩৩ফুট প্রশস্ত । সামূনে একটি পাকা পু্ষরধীতে 
ফোয়ারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে । 

৩৩শ॥ আর্ককেল্লার পশ্চিমদিকে ও পরিখার 
ধারে পিপল রক্ষের নীচে 'নরনোবাদেবের' ক্ষুদ্র 
মন্দির | লোকের ধারণ! এই, ভগবান্‌ দত্াত্রেয় নর- 
সোবারূপে তথায় অবশ্থিতি করিতেছেন এবং তাহার 
রুপায় ইব্রাহিম আদিলশাহ (২য়) দুশ্চিকিৎস্ড পীড়া 
হইতে নিক্ষতি পাইয়া, হিন্দুর ন্যায় জীব$নর অবশিষ্ট 
অংশ অতিবাহিত করিয়াছিলেন | 

৩৪শ। “তাজবাউড়ী'-দুর্গের প্রশ্চিম দিরে ও 
মেক্কা দরজা হইতে ১৭* গজ দূরে হইবে । ইব্রাহিম 
মালিক গণ্ডাল ১৮২০ অবক্ে এই গ্রানিদ্ধ বাউড়ি নিম্মাণ 
করিয়া. তাজবিবির নাম চিরন্মরণীয় করিয়াছেন; ইহা 
দীর্ঘে ও প্রস্ছে ২২৩ ফুট এবং ৫২ ফু গভীর । ইহার 
চতুর্দিকে বারেও্ড? ॥ উহাতে আগত্তকের। আসিয়। স্থান 
পাইত । ইহার জল খারবিশি, অতএব ব্যবহারোপ- 
যোগী নহে। ূ 

৩৫শ । ইব্রাহিম রোজা”--ইত্রাহিম 'আদিল শাহ 
(২য়)র সমাধিমন্দির | দুর্গ বহির্ভাগে মেক দরজা দিয়া 
নরাস্পুরের দিকে যে রাজবন্্র গ্রিয়াছে, তাহার ২০০ 


২১৬ তীর্ঘদর্শন। | 


শত গজ দূরে অবস্থিত । ইহার তিন দিকে প্রশস্ত 
উদ্যান ; ১৬১৪ অনক্ফে আরম্ভ হইয়া পূর্বোক্ত মালিক 
গগ্ডালের তত্বাবধানে ১৬২৬ অক্ে নিম্মাণকার্য্য সম্পূর্ণ 
হয়। চত্বরের দেওয়াল দীর্ধঘে প্রান্তে ৪০০ শত ফুট? 
উত্তরদিকে প্রবেশদ্বার । ভিতরে উচ্চ প্লযাটফরমের 
এক দিকে সমাধি মন্দির ও অপর দিকে ভজনালয় । 
সমাধিগন্দিরের বহির্ভাগ দীর্ঘে প্রন্থে ১১৬ ফুট ও মধা- 
স্থলের গৃহটী.দীর্ঘে প্াস্থে ং৪ কুট; ইহার নির্মাণে €লক্ষ 
২৮ হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়াছিল। সম্মুখের 
উপান্নালয় ১১৬ ,ুট দীর্ঘ ও ৬ ফুট প্রশস্ত। ইহাতে 
প্রস্তরের শিকল রহিয়াছে, অর্থাৎ এক খণ্ড প্রস্তর 
হইতে শিকল প্রস্তত কর] হইয়াছিল । 

৩৬শ | 'শাহ-রাজু-গম্থুজ' --মতি-গন্থজে যাইতে 
রাস্তার বামদিকে। ক্ষুদ্র হইলেও গঠন নিতাস্ত অপরি- 
কার নহে । ইনি ইব্রাহিম আদিল শাহ (২য়)র উজ'র 
ছিলেন। 

৩৭শ। “মিগন্থুজ'_-পীরমৌলবী হবিলুল্লার সমাধি 
মন্দির, ইহার আকুতি অতি স্ষুত্র হইলেও ভিতরের 
পক্কের কার্য অতি পরিপাঁী বলিয়া, মতিগণ্ুজ নামে 
অভিহিত হইতেছে । | 
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৩৮শ 1 হাইদার-আলির সমাধিমন্দির মতি-গুস্ব- 
জের ২০*শত গজ দক্ষিণদিকে। ইহার ভিতরের গমাধি- 
গরস্তর মরকত বলস্ত গুস্তরে নিশ্মিত। এই নিমিত্ত উহার 
পালিশ অতি উত্তম। হাইদার (১ম) আলি-আদ্দিলশাহর 
গ্রাসিদ্ধ সেনানায়ক ছিল । 

৩৯শ | পুর্বোক্ত দুইটি সমাধি-মন্দিরের কিঞ্চিৎ 
পশ্চিমভাগে জমি-শাহর সমাধি-মন্দির | ইনি ইব্রাহিম 
আদ্িল-শাহর উজীর ছিলেন ! বমাধি- মন্দিরচী কষ 
হইলেও, গঠনে মন্দ নহে। 

৪০শ | মালিক রাহাঁনের সমাধি-মন্দির কেল্লার 
পশ্চিম উত্তর দিকে, অহরতলি* সাহপুরের মধ্যে? 
সুলতান সেকেন্দারের নময়ে নিশ্মিত হইয়। 
থাকিবে । 

৪১শ' | উজীরশাহ নবজর্খথীর সমাধি-মন্দির | 
উহার সম্মুখে দ্বাদশগি স্তম্ভ থাকাতে, 'উহা৷ বারখাশ্ব! 
সমাধি-মন্দির নামে কথিত হইয়। থাকে | উহা সহর 
হইতে ১৫০*শত গজ পশ্চিমে হইবে । 

৪২খ। পীর আমন সাহেবের 'সমাধি-মন্দির | 
' দুর্গ হইতে দুই মাইল পশ্চিম উত্তরে হইবৈ । মুসলমান 
পরিদর্শকমাঁত্রেই উহা পরিদর্শন করিয়া থাকে। 


১৪ 


২১৮ তীর্ঘদর্শন | 


£ওখা। অরঞ্জেব বাদশাহের ইদ্‌ৃগ! | ১৬৮৯ অবে 
অরঞ্জেব বাদশাহ এই ইদ্গ! নিশ্মীণ করিয়াছিলেন । 
ইছার আয়তন দীর্ঘে ও গ্রন্থে ১৩০ গজ | এক্ষণে উহ! 
পুলিশ লাইনে পরিণত হইয়াছে । 
৪৪শ। বিজয়পুরের জলকষ্ট দূর করিবার অভি- 
প্রায়ে ( ১ম আলি-আদিল-শাহ শাহপুর সহরতলিতে 
রহৎ ঠাদবাউড়ি খনন ও তথা হইতে পাকা পয়োনাল! 
প্রন্তত করিয়াঃ ভুর্াীভ্যস্তরে জল আনিবার শ্রবিধা 
করেন এবং বিজয়পুরের ৩ মাইল পশ্চিম দিকে তরবি 
সহরক্তলির এক মাইল দূরে একটি নদীর উপর বৃহৎ উচ্চ 
পাঁ্ষ1 বাধ নির্মাণ করত রৃহৎ হু্দে পরিণত করিয়া 
ছিলেন । পাকা অনারৃত নালার সাহায্যে তথা হইতে 
জল তর্বির অর্ধ মাইল দূর পর্য্যন্ত আনীত হয় । পরে 
তথা হইতে পাকা কনৃডুইট ঢাক? নল দ্বার দুর্গের ভিতর 
আনয়ন করা হইয়াছিল 1 মামুর্ব-শাহর রাজত্বের সময়ে 
দুর্থের দক্ষিণ দ্রিকে আর একটি হুদ বির্পিত এবং তথ! 
হইতে ১৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট পাইপ পাকা গীথিয়া ১৪ 
হইত্তে ৫০ ফুট জন্মীর ভিতর দিয়াঃ আর্ক-কেল্লার নিকট 
জল আনীত হয় । এক্ঠান হইতে পাইপ নাহায্যে সমস্ত 
গাঁমাদে জল গাদত হইত । পূর্বোক্ত হ্রদ ১৬৪ খাবে 


বিজয়পুর। ২১৯ 


মামুদ, কর্তৃক আপন বেগম জাহানের নামে প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল এবং তদবধি উক্ত হুদ বেগমহরদ নাকে কথিত 
হইতেছে । মামুদ-শাহ অনেকগুলি উদ্যান গ্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন । তীাহারই সময়ে আদ্দিল-শাহিদ্দিগের 
চরম উন্নতি হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই । 

সময়াভাবে আমরা নিগ্বের কয়েকটি দর্শন করিতে 


সমর্থ হই নাই। 
১। বেগম সাহেবের সমাধিগৃহ | 
২। হাজিহোসেন সাহেবের সমাধিগৃহ | 


৩ । 
” £ | 
ঘর | 
৬ 


ণ | 


৮ 1 
৯ । 


হমেদ খাদের সাহেবের সমাধিগুহ | 

আকুৎ দ্রাবুলি সাহেবের সমীধিগৃহ | 

অয়েন উল্মুক্ধ সাহেবের সমাধিগৃহ | 
সঙ্গৎমহল |! সহরতলি নরাশপুরের মধ্যে 8 
মাইল দরে। 

আলি সাহেবের উপাসনালয় ম্খেরমহলের 
১৫০ গজ দক্ষিণে হইবে। 

মালিক করিম্‌ সাহেবের মস্ক । 

খাজাজাহান পাহেবের মক্ষ । 


১০ প্রসিদ্ধ বেগম সাহেবের হ্দ 1 





পরিশিষ। 


আমর! প্রত্যাগমনকাঁলে, গোঁদাবরী, কাঁকনাড়ী, কোটিফলি 
ও দক্ষারাম প্রভৃতি কয়েকটী স্থান দর্শন করিয়া তাহাদিগের 
স্ঘন্ধোে অনেক বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম, ভাহ। এক্ষণে 
পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইতেছে । 

৩ পৃষ্ঠা । কিংবদস্তী আছে যে, ফমবেশ পাঁচশত বর্ষ পূর্বে 
রাজমহেজজীর অন্ধ বংশীয় কুলোত্বঙ্গ চোলবাজ বারাণসী যাইবার, 
কালে পুকধোত্মের পথ হইয়া! যান। পথিষধ্যে দবিশাখপত্তনে 
পটাবাস স্াপনপূর্বক কয়েক দ্লিবস অতিবাহিত করেন। তৎ. 
কালেই, বিশাখস্বামীর' মন্দির নির্দাণ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে 
যাহাকে লছণ উপসাগর কছে, ভাহারই অধ্যে তীর্ঘপুরুলুতে 
( তীর্থপুয় ) উক্ত মন্দির গ্রতিষ্টিত হইয়াছ্িল। 

৪৭ পৃষ্টা । স্বন্দপুরাণাস্তর্গত ভীমথণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে 
দেখিতে পাওয়া যার; বেদব্যাস সশিধো লিংহাচলে আসিঙ্ 
শ্ীবৃসিংহদেবের পৃর্জা করিয়াছিলেন বথা,-. 

“ততঃ সিংছাচলং গন্ধ! সর্কাপাপবিনাশজাম্‌। 
দেবৈশ্চ সুনিভিশ্দর্তোঃ সর্বৈঃ সেব্যমনায়উম্‌ ॥ 
গঙ্গাসিদৃশপুণ্যাশ্বধীরানূশনিতন্বকম্‌। 
কুনাচননমন্দায়চাম্পেরাদিবনাকুলম্‌! 
লক্ষ্মীবিদ্য্ল তা যুক্ক'তগ বন্নীরর্দাশ্রয়ম্‌।, 

উত্তমং সর্বশৈলানাং সর্ব সিদ্ধিকারং নৃর্ণাস্‌ ৬ 
জাকাশটুষ্বিশিখরং নিতেটাৎসবলমন্থিতঞী। 

তত্র দেধং-জগস্বন্দাং প্রীনৃদিংহং দয়ানিধিগ 
ভক্জোপকারিণং নিভ্যঙার্তত্বাপপরাক্ঈণম্‌ । 


২ সিংহাদ্রি। 


দৃষ্টা নত্ব! পুনর্নতবা স্বত্ব! ভক্তিস্ম স্বিতঃ। 
প্রসাদচন্দনেনাতূৎ শ্রীনৃসিংহগ্রভোম্তৰ। 1 

৪৮ পৃষ্ঠা। ক্কুঞদেব রয়ালু প্রদত্ত অন্ুশাঘন মন্দিরের সপ্তম, 
স্তস্তে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। যখ!,-- 

শুভমস্ত শ্রীমন্‌ মহারাজাধিরাজ। পরমেশ্বর, মুররায়ার গণ্ড 
আদিরায়া, বিজয়ভাষ! গীত! গ্রবর রায়ার, গ্ড। যৰনরাজ্য সংস্থা- 
পনাচার্ধয শ্রীবীরপ্রতাপ কৃষ্ণদেব সহারায়ানু বিজয়নগ্রাণ! 
সিংহাসনম্চড় পূর্বদিশ্থিজয় যাত্রাকু বিচ্চেসি উদয়গিরি, কোও। 
বিড়, কোগাপলী, রাজমহেন্্রবরম্‌ মদনৈন দুর্গালু শ্বাধিঞ্চি 
নিংহাদ্রিকি বিচ্চেসিঞ্চি। স্বপ্তি ই্রাবিজয়াভাদয়। শালিবাহন 
বর্ষ মুলু ১৪৩৮ আগুনেটী ধাতা সংবৎসবে চৈত্র বল! দ্বাদশ 
স্থির বারণ] দিংছাজ্িনাথ দর্শেঞ্ি, ভমতান্ন নাগাদেবাম্মা গার- 
কিন্লী, তমতাঙি, নরন্রায়ানি গারকিন্ী পুণ্যমুগান্দেবাকী 
সমর্পিঃঞ্চন। কঠমাল! ওকেটি মুজালু ৯৯৯, বজ্জমাণিক্যাল্য কড়ি- 
য়ান যোড়ু ওকেটী শঙ্খচক্রালা, পতক্‌ ওকেটি, পয়ডিপাল্যম 
ওকেটি নিতুকালু ৪৪২৯২ কানিমাড়ালু ২০*, তমাদেবী ছিন্ন 
দেবান্ম। গারু, চেতানু সমপিঞ্চিন। পতকং ওকেটী ₹*০ ভিরুমল 
দেবান্মা, গাক্ক চেতন্থু সমর্পিঞ্চিনা, পতকং ওকেটিন্টিকি ৫৯০, 
হস্তমন্্রকু সমর্পিঞিন। ধর্দমশাষনমু | 

ইনার অনুবাদ বথা,-... 

গুভমন্ত শ্রীযন্‌ মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর (শ্রেষ্ঠ) তিন 
রায়ার শ্রেষ্ঠ প্রধান রায়! বিজয়-ভাষ1-সঙ্বীত-প্রবর রায়া যবন- 
রাজ্যের সীমা-নির্দেষ্টা শ্রীমৎ বীরপ্রতাপ মহারাজ রুষ্ণদেব 
বিজয়নগর সিংহাসনারূঢ ছইয়1 পূর্াদিখিজয়ে যাত্রা! করিয়া 
সহ্র্গ উদয়গিরি, 'কোগডাবিডু, কোখ্যাপল্লী ও রাজমহেম্ত্রবরম্‌ 
আদি এয় করিয়া সিংহাড্িতে আইসেন। তথায় ১৪৩৮ শালি- 
বাহন অব ধাতা সংবসরে চৈত্র দ্বাদশী ভিথিয় শনিবার 


'পরিশিষউ। ৩ 


দিংতাত্রিনাথ দর্শন করিয়াছিলেন, তীহার মাতা নাগদেবাম্মা ও 
পিতা নরন্থ রায়ালুর পারত্রিক উদ্ধারের কামনায় বরাহ নুসিংভ- 
দেব স্বামীকে ৯৯১ মুক্তা খচিত কঠমালা। বজ্জমাণিকা খাচত 
বলয়, শঙ্খচক্র বিরাজিত পতক ও হ্বর্ণপাত্র, একুনে ৪৪৭৯২ 
পেগোড। মূল্যের (একটী পেগোডার মূল্য ৩০ টাক11) ও নগদ 
সহল্র পেগোডা ও অধিকন্ত তাহার পাটরাণী ছিন্লাদেবাম্মাগার 
ও তিরুমল দেবাম্মাগারু প্রত্যেকে ৫১* পেগোডা মূল্যের ছইটা 
পক প্রদান করেন। 

৬১ পৃষ্ঠা। কাকনাড়া। আমরা ১৮৯২ থৃঃ অক্টোবরের কতি- 
পয় দিবল তথায় অতিবাহিত করি। নামের উৎপত্তি বিষয়ে, 
এইবপ প্রবাদ আছে যে, কাকরূপধারী অঞ্থুর গ্ীতাদেবীকে 
আক্রমণ করিলে ততৎপাপের প্রায়শ্চিততশ্বন্ধপ শ্রীরামচঙ্ত্রের শরকে 
এক চক্ষু দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহ রামায়ণে বিস্তার বর্ণিত 
আছেঁ। গেই কাকাস্থুরের বাটা এই স্থানে ছিল; কাকৃ+নাড়া 
(প্রদেশ।) অতএব কাকাম্থরের দেশ। মে যাহ! হউক, 
কাক্নাড়! পূর্ব ওপকুলিক বনার) অনেক দিন ধরিয়৷ গোদাবরী 
ডিস্রীক্টের ছেডুকোয়াটর । সামাস্ত নগর হইতে ক্রমে বদ্ধিষ্ঠ হইয়। 
'উপকৃলিক প্রধান নগরে পরিণত হুইয়াছে। 

১৬৮ পৃ । স্কনাপুরাপান্তর্গত ভীমখণ্ডের ভৃতীয় অধ্যায়ে দৃ্ 
হয় যে, বাদরায়ণ দশিঘো পীঠপুর সনর্শন করিয়াছিলেন ।যথা 

*কাশীবিয়োগসস্তপ্তে। বিধুরো বাদরায়ণঃ। 
অথ ধিদ্ধ্যাচলপ্রান্তে তিলিঙ্গোৎকলদেশয়োঃ ॥ 
সন্ৌ সমীপে শ্ীভীমমণ্ডলন্ত পুর্গোতমম্‌ । 
রর রর দিতির দি 


্র তজত সনির দেখেং টিক | 
বিশ্বাত্বকং মছাতাগং শানতং কুকুটেস্বরস্‌ ॥ 


৪ কুষারারাষ | 


গীঠান্থিকাঁসখীং ছুর্গাং দৈভালেনপবিদারিনীম্। 
হুক্কারিণীং মহা শক্ষিমসেবত শিবপ্রিয়াম্‌ ॥ 
সর্বেশ্যারাধয়ামাস পুরঃক্ষেত্রাধিদেৰতাম্। 
সকুস্ঠীমাধবং দেবং পৃজগ্লামাস বাকৃভবৈঃ ॥ 
এলাশক্কিং মহাদেবীষেলাতীরনিবাসিনীম্‌ 1 
প্রসরাং রূপসন্পন্নাং তাৰ মুনিপুক্জবঃ ॥* 


পদগয়! স্বন্ধে আরও একটা পৌরাণিক ইতিহাস শুনি- 
লাম। গয়াস্ুর নিধন হইলে তাহার দেহ তিন অংশে বিভক 
কইয়! তিন স্থানে পতিত হয়। পদঘ্বয় পীঠাপুরে, নীতি কট- 
'কের অন্তর্গত যাজপুরে এবং যণ্তক বুদ্ধগয়ার নিকটে পতিত 
হয়। বিষ্ণুর বরে উক্ত তিন স্থানই পুণ্যক্ষেত্র হইয়াছে, এবং 
তিন স্থানেই লোকে পিতৃ উদ্দেশে পি দান করিয়া! থাকে । 
এ প্রদেশে অনেকেই গয়ত্রয়ে অর্থাৎ পীঠাপুরে, যাঞজপুরে. এবং 
ফন্তুনদী তীরস্থ শীর্ষগয়াতে পিগদান করিয়। থাকে । 

১৭০ পৃষ্ঠ | স্বন্্পুরাণান্তর্গত ভীমথণ্ডে দেখা যায় মহবি 


বাদরায়ণ কুমারারামে আদিয়াছিলেন। থা, তৃতীয় অধ্যায়ের 
অস্তে। 


“বিলোকফ'মাপ ততঃ কুসারারামমূত্তষম্‌। 
বিদ্ধোপকণ্ঠে জগতি ললাম লোচনোৎ্সবদ্‌ ॥ 
বহুত্রীর্ভীবমস্টামমভিরামং সযো বব? 
প্রাকারভাস্থর়ং ভূরিদেবাগারবিরাজি তম ॥ 
গণেশবীরভদ্রাদিকেবতা শ্রেণিশোভিতম্‌। 
ধামান্ভীমতুষটেববচজ্িকাধোতিসৌধকদ্‌। 
জা) 4 ক. এ ক 
'কুমারনদরাং দিবাপয়াং নাত! ভূ দুলীগ্গরঃ 4 
নমাম. শিষ্যামহিতে। ভীমেশং ল মু্বীপ্বরঃ |” 


পরিশিষ্ট । ৫ 


১৯১ পুষ্ট] বৃক্াুপুরাণান্তর্দত গৌতষীষাহাত্মা একটি বৃহৎ 
গ্রন্থ । সম্প্রতি ইহ তেলুগ্ড অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে । হুয়ং বঙ্গ 
বক্তা, শ্রোতা গেবধি নারদ) তাগীরঘী যেমন পুণ্যতোয়া গঙ্গা, 
গৌতমীও তেমনি দ্বিতীয় গঙ্গা । ভাগীরঘীর উৎপত্তির বিষয় 
সকলেই জাত আছে ;) গৌতঙী গঙ্গার পৌরাপিকী ইতিহাল 
পুর্রোক্ত গৌতমীমাহথাত্মা হইতে প্রদত্ত হইল। 

দক্ষিণ প্রদেশের যাত্রীরা কাশীস্থ বিশ্বেশ্ব় দর্শনে আসিয়া, 
এক কণন গঙ্গাজল'লইয়ণ যায়। সেই গঙ্গাজল বাজমহেন্ত্রবরমেষ 
সন্নিকট কোটি লিঙ্গেক্প অভিষেকে অদ্ধ প্রদান করে। অপর 
অন্ধ কলস গৌতমীর জলে পূর্ণ করিয়া, পেতুস্থ রামেশ্বরে বাঘ; 
নাথের অভিষেকের কারণ লইয়! যায় | ঙ 

গৌতম খষি ৰন্ধগিরির আশ্রমে অবস্থিতি করিবার কালে 
ফোন সময় হ্বাদপবর্ধীয় অনাবৃ্টিজনিত আপতকাল উপস্থিত হয়। 
তাহাতে সর্ধজর অল্লাভার হইলে, যশিষ্ঠাদি"অপর খধির! ₹গীত- 
যের আশ্রমে উপস্থিভ হয়েন এবং গৌতম খমিদিগকে অগ্গ 
দিতে থাকেম। প্রতাহ প্রাতে খবিবর প্রাতঃককত্য সমাপনাক্ধে 
স্বপ্ং ক্ষেত্রে বীজবপন কনিয়া পূজায় বসিতেন। তাহার তপঠ 
প্রভাবে সেই বীজ হইতে অস্থুর, গাছ, তৎপরে ফল হইত তৃতীয় 
প্রহরে শন্ক পাকিত। সন্ধার প্রাকৃকানছে। সেই শশ্য একাচির! 
আাড়িয়া, ততুল প্রান্ত হইত। সেই তঠুল পার হইলে, অপন্ধ 
গধষির। আহণর করিতেন । খইকসপে গৌড়ষ খুবি আপত্কালে 
অপ খধিদিগকে অর প্রদান ক্ষরিরছিলেন । হবাদশ বৎসরাক্ে 
রুহি হইলে, বন্গত্বর। শতশালিনী হইঞ্, সর্কাজ সুগ্রতুল ফরিয়া- 
ছিলেন । | 
মেই পর্য়ে ফৈলাসশিখরে আর একটি ব্বটনা উপস্থিত হয় । 
ধছণাদেব প্রঙ্গাকে জটায় ধারণ ক রিযছিলেন বগ্সিয়া, 'পার্বাতী 
ঈর্ধান্ি1 হই), অঙাদেরকে গুই বিষয় প্হথরোধ করেন যে, 


৬ গৌতমী। 


তুমি 'গঙ্গাকে মণ্তকে, আর আমাকে উরুদেশে ধারথ' করি- 
য়াছ। ইহাতে আমার অবমানন! কর! হইতেছে । অতএব, 
গঙজাকে মস্তক হইতে নিক্ষেপ কর। মহাদেব তাহা গুনিয়া, 
কিছুই করিলেন ন1। পার্বতী তাহাতে ছুঃখিতা হইয়া, 
গণেশকে আপন ছুঃখের কথা কহিলে, বিনারক মাতার ছঃখের 
প্রতীকার করিবেন বলিয়া! শ্বীকার করিলেন। অনস্তর, অনুজ 
ষড়াননের নহিত গৌতম ধবির আশ্রমের বহির্দেশে আসিয়া, 
বৃদ্ধ ৰাক্ণের বেশ ধারণ করিয়া, গৌতমান্নে প্রতিপাপিত খ্ষি- 
গণকে সন্দর্শন করত কহিলেন, ভো। ! ভে! ৰাঙ্গণগণ 1 এখন 
স্থুুষ্টি হইতেছে, সর্বত্রই সুশস্ত জগ্িয়াছে। আর গৌতমের 
অল্পে তোমাদের পাপিত হুওয়৷ যুক্তিযুক্ত নহে, অতএব স্ব শ্ব 
আশ্রমে গ্রতিনিবুত্ত হও । 

অনন্তর, গষিরা। গৌতষের সমীপে আপিয়া বিদায় চাহিলে 
গোৌভস তাহাতে কহিল ; ধধিগণ! আপতৎকালে অন দিয়াছি, 
এখন বস্থুন্ধর। শন্ত-শালিনী বলিয়। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া 
অন্বত্র ধাওয়া তোমাদিগের উচিত নহে, তোমরা আমার আশ্রমে 
থাকিয়! কালাতিপাত কর। অনস্তর, খষদিগের বৃদ্ধ বাঙ্গণের 
সহিত্ত পুনঃ সাক্ষাৎ হইলে, তাহার! গৌতম-ভাবিত সমস্ত 
কথা জ্রাছাকে কহিলেন । ৰাঙ্গপরূপধারী বিনাপ্নক তাহ! শ্রবণ 
করিয়া! কহিলেন, হে খধিগণ ! মহষি গৌতম তোমাদিগকে 
বাইতে দিবেন না তাহ। পূর্বেই জানিতাম। তপংপ্রভাবে তিনি 
অনাধা সাধন করিতে সমর্থ । এক্ষণে, লোকোপকারের কারণ 
তাহার ছ্বারাক্স একটা অসাধ্য কার্ধয নিষ্পন্ন করিতে হইবে । তখন 
তিনি তথ! হইতে গ্রতিনিবৃত্ত হইয়। ধড়াননকে কহিলেন, ভূ্ি 
দুগ্ধবতী গে! হইক়। গৌতমের ক্ষেত্রে যাইয়া সমস্ত শণ্ত নষ্ট কর। 
গৌতষ শন্ত সংগ্রন্থ করিতে আসিলে সমস্ত দন্ত নই দেখিয়া 
ক্রোধে তোষাকে ভাড়ন। কগিলে তুমি মৃতখৎ পড়িয়া! খাকিবে। 


পরিশিষ্ট | ন 


তখন ধড্লানন গাভী রূপ ধারণ করিয়া গৌতমক্ষেত্রে বাইয় 
সমস্ত শন্ত নষ্ট করিয়! বিচরণ করিতে লাগিল । এদিকে খবিবর 
ভৃতীর প্রহরে হ্বক্ষেত্রে শস্ত সংগ্রহ করিতে আসিয়া গাভীকে 
শন্তক্ষেত্রে বিচরণ করিত এবং সমস্ত শস্ত নই হইতে দেখিয়! 
হ1 কষ্ট বলিয়! গাভীকে যেমন ভাড়না করিলেন গাভীও তৎ* 
ক্ষণাৎ মুতবৎ পতিত হইল। 

অনন্তর আশ্রমে গোহত্য! হইয়াছে শুনিয়া খধির। অন্থত্ত 
যাইতে উপক্রম করিল, গৌতম তাহার্দিগের মনের ভাব 
জানিতে পারিনা তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে প্রয়াস 
পাইল। খধির। মহামায়ার মায়ার মুগ্ধ হইয়া! কিল, হে গৌতষ, 
তুমি আমাদিগকে আপৎকালে অন্ন দিয়াছ তাহ! সত্য, আমরা! 
এত দিন তোমার আশ্রিত ছিলাম, কিন্তু যে আশ্রমে গোহত্য! 
হইয়াছে তথায় কি প্রকারে থাকিতে পারি। যে যোগপ্রভাবে 
তুষ্চি প্রত্যহ এতাবৎ কাল শস্ত উৎপাদন করিয়াছ সেই আগ- 
প্রভাবে গাভীর জীবন দান দাও । তুমি ভগীরথের মতন হর- 
মন্তকন্কিত গঙ্কা আনয়ন করিয়! ইহাকে পুনরজীবিত কর। গৌতম 
খধিদিগের বাক্য শ্রবণ করিকা ধ্যানযোগে সমস্তই মহামায়ার 
মায়! সন্বর্শন করিয়! কহিলেন ; খধিগণ ! তোমর। এই আশ্রমে 
অপেক্ষা কর। আমি গঙ্গাকে আনয়ন করিচুত ষাই। অনন্তর, 
ত্রা্ক পাহাড়ে প্রস্থান করিয়া ত্রান্থকেখর গঙ্গাধর, পার্বতী ও 
গল্পার পৃথক্‌ পৃথক তপস্তা কগিলেন ও প্রত্যেককেই পৃথক্‌ পৃথক 
স্ভোত্রে সন্তুষ্ট করিলেন । তথায় ত্রস্বকেশ্বর পার্ঝাতীর সহিত 
বৃষভারোহণে আসি প্রত্যক্ষীভৃত হইলেন । গৌতম তাহা 
দিগকে সন্দর্শন করিয়! প্রফুল্প মনে কৃতাঞ্জলিপুটেখপুনরায় স্তৃতি 
 করিয়! প্রণাম করিলেন। তখন-তগবান্‌ জাকের গ্রীত হইয়। 
কছিলেন, বম গৌতষ!। তোমার তপস্থায় পূর্বেই সন্ধঃ হইব 
ছ্লাষ, এখন আবার তোবার নমস্কার কোনে শ্রীত হইলাম । 


৮ গৌতমী। 


ভূমি (এরক্ষুধে অভিলধিত বর প্রার্থন' কর। গৌতম কহির্বেন, হে 
ভগবন্! আপনার দর্শনে আমার শত মনোরথ সিদ্ধ হুইয়াছে।, 
তবে, ষখন আপনি বরদ হুইয়। আসিয়াছেন তখন আপনার 
জটাম্থিত গঙ্জাকে প্রদান করুন, আমি উহ! লইয় বন্মগিরি 
আশ্রমের ক্ষেত্রস্থিত মৃত্ত গাঁভীকে পুনর্জীবিত করিব। ভগবান্‌ 
তথাস্্ব বলিয়! কহিলেন, বত গৌতম! তুমি নিযস্থার্থ হইয়া 
লোক হিভার্থে এই প্রার্থনা! করিতেছ, এখন তোমার নিজের 
জন্য দ্বিতীয় বর প্রার্থন] কর। গৌতম কহিলেন, ভগবন্‌! যদি 
দ্বিতীয় বর দিত্তে একান্ত অভিলাধী হন তবে আমার কত এই 
নমস্কার স্তোত্র পাঠ করিয়। যে কেহ আপনাকে নমস্কার করিবে 
তাহার সর্ব ঘনোরথ সিদ্ধ হইবে এই আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা । 
ভর্গবান্‌ তথাস্ত্ব ধলিয়া কহিলেন, বৎস গৌতম ! ইস্থাও লোক 
হিতার্থে প্রার্থনা করিলে অতএব তুখি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। 
গৌতম কহিলেন; 'ভগবন্‌! এই গঙ্গা আঙার আশ্রম' দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া মৃত গাভীকে পুনর্জীবিত করত সাগরে পতিত 
হইয়া উছা? আসার নামে বিখ্যাত হউক এবং উহার উভয় 
তীর পুণ্যতীর্থ হউক ও উত্তয় তীরে আপনি লিঙ্গরূপে সর্বত্র 
অবস্থিতি করুন্‌। মহাদেব. তথাস্ত বলিয়া! কহিলেন, তুমি তিনটা 
বরই লোক ছিতার্থে চাহিলে, যাহা-হউক ইহ! গৌততমী গঙ্গ ও. 
গোদাবরী নাশে বিখ্াযাতা হইবে । আর, ভাগীরথী সাগর-সঙ্গমে 
গৃশাপ্রদ, যমুনা ভ্রিবেণী-সঙমে পুণ্যগ্রদ, নর্শমা আমর-কণ্টকে 
পুণ্যপ্রদ, কিন্ত, গৌতমী গঙ্গ। সর্ব পুণ)প্রদ হইবে ও আমি 
ইহার উভয় তীরে লি্পরূপে অবস্থান কাঁথিব। ' 
অনন্তর, মহাদেধ মণ্তকন্থ জট! সহিত গঙ্চাকে গৌতমের 
তত প্রদান করিধাঁ অস্তন্ত হইলেন, গৌতম খবিও, শ্রীতমলে 
জট! লইয়! বঙ্ছগিরির শ্রমে আলিল 1 এখানে গঞ্জ] জিথারা 
হইবা। এক ধারাকস বৃঙ্ধগিরি, গৌতমাশ্রমের উপর দিপা প্রবাহিত 
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হইয়া মুত গোঁকে পুনর্জীবিত করিয়া দক্ষিণ সাগরে পতিত 
হইল, অপর ধার! ৰক্ষগিপ্ি ভেদ করিয়! পাভালে প্রবেশ করিল 
তুভীয় ধার!' আকাশ মার্গে “বিয়ৎগ্জা” নামে প্রসিদ্ধ হইল। 
কলিতে উক্ত ধার! মানবের অদৃ্ঠ হইয়াছে । 

যে স্থানে মহধি গৌতমের ক্ষেত্র ছিল তাহ! অদ71পি 'কধুর” 
নামে প্রসিদ্ধ হইতেছে উহা 'গোপুরমের” অপত্রংশ মাত্র । ইহ! 
গৌতমীর পশ্চিম পারে রাজ-মহেন্ত্র-বরমের সম্মুখে অবস্থিত। 
বিশেষ আম্র্য্যের বিষয় এই যে, তথায় ভাঙ্গণ-মাটি পড়িলে 
তাহাতে অদ্যাপি গোক্ষুরের দাগ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

কবুর গ্রামে অনেকগুলি বৈদিক ব্বাঙ্গণের বাস, সেখানে 
পূর্ব ওুপকুলিক রেলের ষ্টেসন হইতেছে। এই গ্রীমের উপর 
হইন্না গোদ্ণাবরীর লৌহসেতু শ্রস্তত হইবার কথ! হইয়াছে) 
কবুরের উত্তর ৬ মাইল দূরে একটা ক্ষুত্র পাহাড় বক্ষগিরি নামে 
খ্যাত, তাহাই পুরাণোলিখিত ৰহ্গগিরি" গৌর্ুমাশ্রম। 

ধবলেশ্বরের গৌতমী-খেয়াধাটের সন্িকট পাহাড়ের উপ- 
রস্থ বিষুদ্ধাম জনার্দন স্বামী নামে অভিহিত" পাহাড়ে 
উঠিবার সোপান অতি পরিষ্ষার। ধবলেশ্বরের অপর পারে 
বিজয়েশ্বর-গণ্চগ্রামে বিজয়েশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষিত আছেন। 
ধবলেশ্বর বিজয়েশ্বর হইতে গৌতমী ছই ভাঙ্গা বিভক্ত হইয়া 
বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে । উত্তর ভাগের শজোত গৌতমী 3. 
দক্ষিপদিকের জোত বশিষ্ট।। গৌতমীর উত্তর' ভাগে তুলা! 
আত্রের়ী ও ভারদ্বাজী শাখানদীতযর় এবং দক্ষিণদিক হইতে 
বৃগ্ধগৌতমী শাখারূপে প্রবাহিত হুইয়া, বঙ্ষোপস'গরে পতিত 
হইয়াছে । বশিঠার বাঁম তীর হইতে কৌশিকী খামে শাখ! 
নদী প্রবাহিত হইয়াছে । ইহাদিগের বগল সপ্ত গোঁদা 
বরী আমে বিখ্যাত 1. যেমন বঙ্গদেশে ভাগ্রিখী-সাগর-সক্ষষ 
' পুখ্াতীর্ঘ বলিত। বিখ্যাত; সেইন্গগ দবাক্ষিপাত্যে সপ্ত গোদাবন্ধী- 

২ 


১৭ গৌতম | 


সাগর-সঙ্গম পুণ্যতীর্ঘ। তথায় মাঘমাসে রত গ্রন্থপপূর্কক 
অনেকেই ম্নান করিয়া! থাকেন । অতএব, সপ্তী-গোঁদাবরী- 
সঙ্গম উত্পভির বিষয় ও তাহার মাহাত্ম্য বন্ধাগপুরাণানতর্গত 
গৌতমীমাহাত্ম্য হইতে প্রদত্ত হইতেছে । 
“তুল্যাত্রেরী ভারম্বাজী গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী | 
কৌশিকী চ বশিষ্ঠ। চ সপ্ত ভাগাঃ প্রকীর্থিতাঃ। 
তেষাং নামানি মুনিভিনির্দিষ্টানি শ্বলামভিঃ1* 

১। তুল্যাসঙগম। উহা সপ্ত-গোদাবরী-দাগর-সঙ্গম-মাহা- 
ঝর প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে । উহা! আপাততঃ কাক্ষনাড়া 
হইতে ছুই মাইল দুয়ে চোল্লঙ্গী গ্রামের নিকট বর্তমান । ইহার 
নামোৎপর্তির বিষয়ে এইরূপ বিবরণ আছে। যথা»... 

“সপ্ততিগৌতিমীভিরৎ ফলন্ধ কথিতং মছৎ। 

এক ব্ৈব তু তত পুণ্যং তুল্যায়াঃ সঙ্গমে ভবেৎ ॥ 
তম্মাৎ স1 ভুল্যাভাগেতি নায়! খ্যাতাভৰৎ ভূবি |: 
বন্ধহত্যানিপাপানি বহজস্মার্জি তান্পি। 

স্নাত্বা তত্র বিমুচেত সদৈৰ তু ন নংশয়ঃ 1” 

চন্দ্র ক্লোছিলীতে একান্ত আর্সঞ্ত ছিলেন, এজন্য অপর ষড়.- 
বিংশতি ন্বপত্বীধিগের উত্তেজনায় দক্ষ কর্তৃক তিনি" অভিশপ্ত 
হইয়া, ক্ষয়য়োগ পাপ হয়েন। অনস্তর, শাপমুক্তির নিমিত্ত বিষুর 
তপস্তা। করেন। বিষ্ণু তপন্থায় তুষ্ট হইপ্া, চক্রমাকে তুল্যার 
সঙ্গমে গ্লান কন্সিতে আদেশ দেন। ভত্্রও তুল্যাসঙ্গমে দেবাদি- 
দেব মহাদেবের আরাধন! করিয়া, লি স্থাপন করপাস্তর স্গ্ষ- 
স্নান ও লিঙ্গপুজ| করিয়া, দক্ষ শাঁপ হইতে বিসুক্ত হইয়াছিলেন। 

মাধ, ফবান্তন অথবা বৈশীখমাসে গৌতমী-পঙ্মে ধাঝ্রাবিধি, 
উদ্ হইয়াছে। মাথমাপগের সোমবার অমাবন্তা হইলে, তুল্যা- 
সঙ্গমে স্নান করিরা, সোমেশর পুজা করিলে, কোটিগুশ ফল, 
হইয়া থাকে । পন্ষমস্থপে মুওন করিয়া স্নান ও তৎপদ্ধ দিস ' 
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পুনঃ গান করিয়া পিডু উদ্দেশে পিগুদান ও শ্রাদ্ধ করণামস্তব 
ৰাহ্গণকে দান এবং ঈশ্বপ়ের পূজা করিলে, দশ অশ্বমেধের 
ফল ও সহজ জন্মের হুদ্কৃতি বিন হয়। বর্তমান সঙ্গমন্তলে 
চোল্লঙ্গীশ্বর মহাধেব বিরাজ করিতেছেন । 

২। আব্েরী। এই আত্রেগী-সঙ্গম কুরঙ্গনামক পুরাতন 
বনায়ের সঙ্গিকটস্থ উহা? গৌতমীর উত্তর তীরে অবাস্থত। 
আত্রেয় ধষি গৌতমী হইতে যে নদী আনয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাই শ্বনাষে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । উহার ভীরে তিনি ইন্ত্রত্ 
লাভ করিবার জন্য যাগ করিয়াছিলেন। কুরঙ্গ নামের উৎ- 
পর্তির বিষয় এইরূপ কথিত আছে । যথা, 


“ত্র পুর্ব ভুরাত্মা বৈ মারীচো নাঁম রাক্ষমঃ। 
চক্রে কুরঙ্গরূপেণ তপঃ পরমদারুণম্‌ ॥ 
তস্ত প্রসন্্রো ভগবান্‌ মগাদেবঃ কুপানিধিঃ। 
তনবান! প্রথিতস্তস্থাবাতরেয়ীসঙগমৌ ছিজ | 
তত্র গত্ব। ত্রিুজো। বৈ কুর্ববংস্তন্ত প্রপৃজনম্‌ । 
চকার যজ্ঞং ধর্্দাত্বা তত্র দেবাঃ সমাগতাঃ ॥ 
বর্তমানে মহাযজে বৃষ্টা তান্‌ লক্জিতোইভবং |” 
প্যত্র তীর্ঘে সমাধ্যাতঃ কুরঙ্গেশো মহান্‌ স্থিতঃ। 

ষণ্মাৎ প্রসঙ্নে। ভূত্বৈব মৃগরূপন্ত রাক্ষস । 

_ তন্মিন তীর্থে যেন ম্নানং প্রাণিন। ক্রিয়তেহগ্রস!। 
ইন্দ্রাশ্চ ভবিতারো! বৈ সুমনঃস্থখভাগিনঃ। 
তত্র পঞ্চবহন্্রাণি তীর্থান্তাহ্র্মনীধিপঃ | 

_ অন্মিন্‌ ক্ষেত্রে কর্তব্যানি দশ দানানি নারদ 11% 


এখানে জান ও ঘশবিধ জুলি, করিতে হয়। (দূশবিধ দান 
পুষে উজ হুইমাছে ।) খায় মারীচ কুরজনপে সহাদেবের "তপন 
করিস্াছিগগ তাহাই বর্ধমান কুরঙ-নন্বর। 


১২ গৌতমী। 

এফ সময়ে শত শত সমুদ্রগামী পোত সকল তথা হইতে 
পণ্যদ্রব্য লইয়া বঙ্গোপসাগরের অন্ঠান্য ওঁপকুলিক বন্দরে 
যাতাম্নাত করিত। কাবেরীর পলীমাটাতে বন্দরঘাট পুরিয়! 
আসিলে কাকৃনাড়ার ও চামার্লকোট! নেভিগেসন কেনেণ দ্বর় 
( চামার্লকোটা ও কাক্নাড়া কেনেল) কাক্নাড়ার স্ুখস্থ 
এলানদীতে প্রবাহিত হইলে, গোদ্দাবরী ডেল্টার উদ্ধত 
ধান্তাদি উক্ত খালম্বয় দ্বারা কাক্নাঁড়ায় আসিতে থাকিলে, 
পূর্ব-গঁপকুলিক বৃটীশ ইঞ্জিয়ান্‌ নেভিগেসন্‌ ই্রীমার সেই সকল 
উদ্বৃত্ত শশ্তাদি অগ্তত্র লইয়া যাইতে থাকিলে, কুরঙগ-বন্দরের 
কার্য্য কমিয়া আলিয়াছে। কুরঙ্গ-বন্দরে এখনও প্রাচীন ৰশিক- 
দিগের বাসম্থান দই হইয়। থাকে। ইহার ছুই মাইল উত্তর- 
দিকে “তল্লরেধু' নামে অপর পুরাতন বদর আছে। এখান হই- 
তেও শত শত সামুদ্রিক পোত অন্তঙ বাইত, ইহাও কুরজ্- 
বন্দগের ন্ায় নিশ্রন হইয়। পড়িয়াছে। « 

৩। ভারগ্ানী-সঙ্গম। সপ্ত-গোদাবরী-সঙ্গম মাহাত্মোর 
তৃতীয় অধ্যায়ে ইছ। সবিস্তার বর্ণিত আছে। উঠার অপর নাম 
রেবতী-সঙ্গম। ভরদ্বাজ মুনি গৌতমীর পৃর্কতীর হইতে খাধি- 
কুল) আনয়ন করিয়া, তাহার তীরে পুরাকালে তপস্থা করিছে, 
পাকেন। রেবতী লামে তাহার এক কুৎসিত, বিকৃতা, ভীষণ, 
বিবর্ণ, ভগিনী থাকে। সেই ভীষণ! ভগ্গিনী বয়ঃস্থা হইলে, 
তাহার পাণিগ্রঙ্থণ করিতে কেহই শ্বীকৃত হয় নাই । কদাচিৎ 
ভরদ্বাজ মুনি আপন আশ্রমে বসিয়া ভগিনীর সম্প্রদদান বিষয়ে 
নানাবিধ ভাবিতেছেন, এমন সময ধোড়শ বর্ধীয় “কখ+ নামে 
সুনর ব্বাঙ্গণ্কুষার আগত হইয়া, ভরদ্াজ মুনির পাণম্পর্শ 
করণানস্তুর তাহা শিষ্য হইতে অনুজ] প্রার্থন। করিল। 
খধিবঞ& তাহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়৷ কথকে শিষারূপে গ্রহণ 
করিয়! ক্রষে সমস্ত বিদ্য। দান করিলেন। পাঠান সমাবর্তনের 
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পুর্বে কথ? গুরুকে দক্ষিণার বিষয় প্রশ্ন করিলে ভরঘাজ 

তাহাকে কহিল ভূমি এই কন্তার় পাণিগ্রহণ কর, ইহাই আমার 
পক্ষে গুরুদক্ষিণ। ভইবে। কথ” তৎ্শ্রবণে ককতাঞ্জলিপুটে কহিল, 

হে গুরো! শিষাত্বহেতু আমি আপনার ভূৃত্যপর্দবাচ্য অথব! 

পু্রস্থানীর, অন্তএব এই সম্বন্ধ কি প্রকারে সঙ্ঘটন হইতে 

পারে? তবত্বাজ কছিলেন, হে “কথ? আমার কথা সত্য বপিয। 

জানিও, ভোমাকর্তৃক এই কন্তার পাণিপীড়নই আমার গুরু 

দক্ষিণা ছউক। “কথ” তাহার বাকা শ্রবণ করিয়া, তাহার 

প্রস্তাবে স্বীকৃত হইল। তখন ভরগাজ মুনি শান্ত্রোক্ত-বিধানে 

কথ-হস্ডে ভাগ্নীকে সম্প্রদান করিলেন । কথ কুরূপিণী ভার্ধ্যার, 
সহিত ভারদ্বাজী-সঙ্গমতীরে জগদীশ লিকস্থাপন ও পূজ। 

করিয়া, তাঙ্থার বেদোক্ষ স্্বতি কিলেন। ঈশ্বর তুষ্ট হইয়া, 

ভারঘাজী সন্গমে শ্বস্ত্রীক প্লান করিতে আদেশ করিয়া অস্তষ্ঠিত 

হ্ইঙ্লেন। উভয়ে সঙ্গমস্থলে গান কখিল, পরস্ত রেবতী স্নান 

করি! উঠিবামাত্রই জুন্দরীও সুপ্ী হইল। রেবতী শ্রি সঙ্গমে 

ল্লান কপিয়! সুত্র হইঝাছিল বলিয়া! তদ1 প্রভৃতি ইহা! রেবতী- 

সঙ্গম নামে প্রসিদ্ধ হইল। তথার ক্বান করিয়। জগদীশের পূজা 

করিয়া গো আদি দশবিধ দান কপ্ধবা। 

৪। গৌতমী-সঙ্ষম। ইহা সপ্ত গোদাবক্ী মাহাক্মোর চতুর্থ 
অধ্যায়ে বিশেষরূপে বণিত আসে । ইহার অপর নাম অহল্া- 
সঙ্গম অহল্যাতে ইজের গমদ জন্ত গৌতম-শাপে ইঙ্জের সহ- 
আক্ষত্ব এবং অহ্ল্যাব পাযাপত্ব-প্রাপ্তি আদি বিবরণ রাগায়ণে 
ফেখিতে গাওয়া যায় কিন্ত রঙ্গম-মাহাক্থো এ বিত্বরণ ক্ষিছু 
প্রভেদ দৃষ্ট হয়। 'অহল্যা শত বস্কার কন্তস্অতি হুনরী 
ভিলেন, অতঞব ইন্জ্র অনি বরুখাছি দেব্গর্ণ ও দেবর প্রভৃতি 
তাহার করপ্রার্থী হইলেও তৎপিতা গৌতম খবিকে উপযুক্ত 
পাত্র বিবেচনায় ভাহার করে অহল্যাকে সমর্পণ করেন | 


১৪ গৌতমী। 


তদনত্তর, গৌত অঙল্যাঁকে লইয়া বঙ্গাগিরির আশ্রমে নাসিক 
পরম শ্থথে কালাতিপাত করিতে থাকেন। কিন্ত পুরন্দর 
অহ্ল্যার রূপে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, গ্ষর্গ ত্যাগ. করিয়। কু-অভি- 
প্রাঞ্জে গৌতম আশ্রম সমীপে প্রস্থক্নভাবে খাকিয়। সময় 
প্রতীক্ষা করিতে থাকিল) এক দিবস খধিবর .নিতাকর্মোপ- 
লক্ষে আশ্রম বহির্তাগ্গে গমন করিলে, ইন্জ স্থযোগ বুঝি! 
গৌতমের ব্ধপ ধারণ করত পর্ণশালায় আসিয়। তাহার হস্ত 
ধারণ করিল) অহুল্যা ভ্তান্াকে গৌতম ভাঁবিঘ। প্রিয় সঙ্গমে 
কোন আপত্তি করিল না, পরন্ত গৌতমরূপধারী ইন্দ্র তাছাচ্ছে 
হত হইল। ইতাবসরে দ্বশিষ্যে গৌতম খষি প্রত্যাবৃন্ত 
হইয়া পুজেখপকরণ ন। দেখিয়া! গৌতমীব্র নামোচ্চারণ করিয়া 
ডাকিল। ন্ুরতরত গৌতমরূপী ইন্দ্র অহল্যাকে কহিল, 
অন্ত কোন শঠ আমার স্বর অনুকরণ করিতোছ । এ দিকে 
গৌতম খধি অহ্ল্গাকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে থাকিলে, অহলা 
পর্ণশালাক্ধ ্বারদেশে আপিষা প্রকৃত গৌতমকে দেখিয়। বিশ্বয্না- 
পন্প হইল। ইত্যবসরে ইন্ত্রও মার্জার রূপ ধারণ করত অনস্থিতি 
করিতে থাকিল। গৌতম অহল্যাকে তরদ্দবস্থাপর দেখিয়া 
কহিল, পাপীয়সি এ কি সাহস করিয়া । তদনস্তর সেই 
মার্জারকে দেখিয়।কছিল তুমি কে ? সতা কই ? নচেৎ এখনই 
ভন্ম করিব। তখন মাজ্গারপধারী শচীপতি তয়ে বেপমান 
হইয়া কৃতাঞ্জনিপূর্বক গৌতমের স্ততি করিয়া কহিল “আমি 
মানায়, বিমুগ্ধ হইয়1 এই পাপকার্ধয করিয়াছি ভগবন্‌ 1 আপনি 
দয়ানিধি, আপনার শরণবপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা করুন । 
ধঘি ইন্ত্রকে শাপ প্রদান করিয়। কহিল 'পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
স্বরূপ তুমি সহন্র *ভঙগযুক্ত হও । তদনস্তর 'অহল্যাকে কহিল 
পার্পায়ধি ! তুমি অতি কুৎসিত পদার্থ হও।, তখন অহল্যা 
মুনিতরকে প্রলন্ন করিয়া কহিল, ছে.সুনিবর আপনি সর্ধজঞ 


পরিশিষ্ট। ১৫ 


আমি প্পাপিনী নতি ঠ এরই পাঁপিঠ আপনার কূপ ধারণ 
করিয়। আমাকে মোহিত করিয়া আমার এই ছুর্দীশা করিয়াছে 
আমাকে ক্ষমা করুন । তখন মুনিবর ধ্যানে তাঞ্চাবর বাকা সত্য 
জানিয়া পুনরায় কহিল, “অহলো ! ভুমি নদীরপে প্রবাহিত 
হইয়া পুনরায় আমার সহিত মিলিত হইবে |” তদনস্কর অভি- 
শণ্ত গৃহাগত ইন্দ্রকে স্বপদদ্ধয়ে পতিত দেখিয়া পুনরায় কহিল 
পুরনর তুমিও গৌতমীতে অবগাহন করিয়া পাপ বিমুক্ত চইয়1 
সহশ্রাক্ষত্থ প্রাশ্ত হইবে” অনন্তর, তিনি গৌতমী গঙ্জার নিকটে 
আসিয়া তপন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে আহল্যাও নদীরূপ 
ধারণ করত পুনর্বার তাহার সহিত মিলিত হইল ? ইন্ত্রও সেই" 
তীর্থে দান করিয়। সংজনেত্রে ভূষিত হইলেন । * 


“ইতুাক্ধী। তং মহাবাহষ্বত্া ব্রন্মগিরিং তথ|। 
জগাম গৌতমী ঘত্র গঞ্গান্ধি আগতা প্র! ॥ 
অহল্যা চ তা তত্র নদীরূপেণ সঙ্গত] | 
শ্বীয়রূপং পুনঃগ্রাপ্ত! পতিনা সহসঙ্গত1| 
তত্ত্রাগত্য শচীভর্তী। স্বাস্থা ভগসহত্রতঃ। 
মুক্তে। ভুক্ত সহত্রাক্ষো! বভুবামিতবিক্রমঃ ॥ 
৬ ৬ | ফা. ও র 
ততঃ প্রভৃতি ততীর্ঘমহল্যাসঙ্গমং বিছুঃ | 
ইন্দ্রতীরঘামদং খ্যাতং সর্ধকামপ্রদং নুনাম্‌ 15 


এই তীর্থে নান করিলে গুকষতলগ র্ধহত্যাধি মহাপাতক 
নাশ হয়। 
1" বর্তমান মঙ্গমন্থলে “ভীর্ঘলমণ্ডী” নামে শ্রম হৃষ্ট হয়। কিংর-. 
দক্তী এইরূপ ইঞ্জ অহল্যা গমন জন্ভ পাপ হইতে বিশুঞ্চ হইয়। 
কোটি ফলীতে যে লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন তাহ ফোটি পি 
দামে বিশ্ত হইয়া! অগ্যাপি পুঙ্গ! পাইডেছেন। 
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৫1 বৃদ্ধা সঙ্গম ইচ1 সপ্ত গোদাবরী সঙ্গম অথায্মোর 
পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত । উহান্ন উৎপত্তির বিষয়ে ইতিহাস এইবপ 
আছে যে, গৌসন গষি কোন বৃদ্ধার পাণিগ্রহছণ ঝরেন। তদন- 
স্তর বৃদ্ধাপত্বীর লহিত বশিষ্ঠাদির আশ্রমে আসিলে কোন মুনি 
রদ্ধাকে দেখিয়! গৌতযকে সম্বোধন করিয়! কহিয়াছিল 'ওছে 
গৌতম ! এই বৃদ্ধাতে তোমার পুভ্রোৎপাদনের সম্ভাবন! নাই । 
ইছার পদ্গিগ্রছে ফলোৎপত্তি হইবে না । অগন্তা মুনি তৎশ্রবণে 
গৌতমফে কহিল, “ছে গৌতম | দক্ষিণান্থুধি তটে পাপ বিনাশী 
মহাপুধা। গৌতমী নামে তোমারই আনীত নদী রহিয়াছে 
“তাহার ভীরে বৃদ্ধার সহিত ঈশ্বরারাধন! করিলে ভুমি সি" 
মনগ্কাম হইবে । তত্শ্রধণে গৌতম বৃদ্ধার সহিত €গাতমী 
তীরে আলিয়া তীব্র তপন্যা করিয়া শিব, গঙ্গা ও বিধুকে 
পথক্‌ পৃথক স্ততি করিয়া সন্তষ্টু করিলেন। ভ্রিলোকপাবন্ণ 
গঙ্গা তাহার স্ততিতৈ সন্ধষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ রূপ ধারণ কারয়! 
আপন পরিত্র তীর্থবারি াহাদিগের উতয্নের অঙ্গে অভিযিঞ্চন 
করিলে তীর্থাভিযিক্ত হইয়। বৃদ্ধা ও গৌতম উভয়েই সুন্দর- 
কান্তি ধারখ করিয়াছিল। গঞ্জ! কর্তৃক অভিষিক্ত তীর্থ নদী- 
রূপে প্রবাহিত হইয়া! মাগরে পতিত হয়; এবং তাহাই বৃদ্ধ" 
গৌতমী নাষে খুপিদ্ধ হয়! গঙ্ষাদেবীর প্রসাদে তৎসঙ্গম 
শান, পুণ্যতীর্ঘথ হইমাছে। গৌতমধ্থধি তথায় লিঙ্গ স্বাপন 
করিয়া পুজ। করেন, তাহ বৃদ্ধেশ্বর নামে অদ্যাপি বিশ্রুত হই- 
তেছে। সম-যাছাত্মো এই বিষয়ের এইরূপ ইতিহাস আছে যে, 
ব্রহ্ম নারদকে কহিক্বাছিলেন,পুরা কালে আমি পঞ্চানন ছিলাম, 
আদার পঞ্চমবৃক্ধুটী কুভাষণ শরির ছিল, ফোন কারণে সেই বন্ধু 
মহাদেবের দিক্সা করিয়াছিল, তাহাতে ভিনি রুষ্ট হয়েন এবং 
কালটৈরবদ্ধপে আধিতূত হইয়া আমার সেই ব্তটা ছিড়িরা 
ফেলেন? আমার ভাহাতে মৃত হয়, কিন্ত 'বিযু মহাদেকে 
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সন্ত করিলে তিনি আমাকে পুনঞ্জীবন দান করেন। এদিকে 
্রঙ্ধহত্যা-জনিত বক্তটী কালটৈরবের হস্ত সংলগ্ন হইয়া যাইলে 
তিনি কপালপাণি নামে বিশ্রাত হয়েন। অনন্তর, পাপশাত্তির 
জন্য বহু পুণ্যতীর্ঘ ভ্রমণ করিয়! বৃদ্ধাসঙ্গমে আপি তত্বীর্থে 
নিমজ্জন করিবামাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়েন ও তৎকালে 
তাহার পাণিস্থ কপাল পতিত হয়। আমি সেই সঙ্গমন্থলে যাইয়! 
মহাদেবের তুষ্টির জন্য পিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করি, তাহ! 
অদ্যাপি ব্রক্ষলিঙ্গ নামে বিশ্রুত হইতেছে। উহার পূর্ব ভাগে 
ভৈরব-কাল-সঙমক্ষেত্র এ সঙগমন্থলে বন্ধ নারী যথারীতি ্লান 
করিয়া কালউভৈরবের পূজা করিলে পুত্রলাভ করিবে। তর" 
প্রন্থতি তৎক্ষেত্র ব্রন্মলংবিদ্যা নামে অভিভিত ও তাহাতে হঙ্গ- 
হত্যাকারী সান করিয়! পাপ বিষুক্ত হইয়া থাকে 1 এখানে 
বন্ধব্য এই যে, সেতুমাহাস্ম্যে ৰক্গার পঞ্চমবক্ত বিষয়ের থে 
ইর্তিছান ঢৃষ্ট হইযা। থাকে তাহার বিবরণ ঠথাংপে রামেশ্বরের 
৬৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 

৬। কৌশিকা সঙ্গম। ইছা! সপ্তীগোদধাবরী মহাত্মের যষঠ 
অধ্যাগে বর্ণিত। ইহশয় উৎপত্তিবিষয়ে ইতিহাস, যথ।। পুরাকালে 
বিশ্বামিত্র ৰাক্ষণত্ব পাইবার উদ্দেশে বশি্টা হইতে কুলা। আনয়ন 
করিঘ্বা তাহার তীরে উগ্র ভপস্যাপূর্বক *গায়জী মন্ত্রে সিদ্ধ 
হইয়া তত্মন্ত্র প্রভাবে বন্ষবিত্ব লাভ করেন। কৌপিক্ষ কর্তৃক 
নদী আনীত] বলিদ্পা কৌশিকী নামে বিজ্ুত। হইয়াছে, 
উহার জঙ্গমগ্ছল রামেশ্বর ক্ষেত্র বলিয়া বিদিত। ত্বাছাঁর উৎ- 
পত্ভির ইত্ডিহাস, থা, _ত্রেতাধুগে রামচন্দ্র পিতৃপতা পালন 
 ব্যপদেশে বাবণবধ কৰিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হর আপসুদ্র 
রাঙ্গা বু নহত্র বংসর পালন করিয়। লোক শিক্ষা দিবার, গন 
্বয়ং নিত্যত্দ্ধ সচ্চিদানদরূপা, হইলেও তীর্ঘযাত। করিয়া, 
পু্পরথে মারোহণ পূর্বক গৌতমী তীরে 'আসিয়! তাহার উত 
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ভীরে, লিঙ্গস্থাপন করেন । তদনস্তর তুল্যা আত্রেরী ভাঁরদাজী 
গৌতমী ও বৃদ্ধ'গৌতমীতে যথাক্রমে সান ও তত্রস্থ ঈশ্বরের 
পৃ! করিয়। কৌশিকী সঙ্গমে আসির! তথায় মহাদেব প্রতিষ্ঠ! 
করিতে উৎস্থক হইয়। হুনৃমানকে হুন্দরলিঙ্গ আনয়ন করিতে 
আদেশ করিলে, আঞ্জনেয় লিঙ্গ আনিতে বারাণসীতে গমন 
করেন। তাহার প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব দেখিয়া রাজীবলোচন 
রাম কৌশিকীর পৃর্বভাগে ম্বনামে দিব্য মৃৎলিঙ্গ স্থাপন ও 
পূজা! করিয়া বেদমন্ত্রে স্ততি করিয়া শিবকে সন্ত করেন। 
শঙ্কর প্রত্যক্ষ হইরা রামকে অভিলধিতবর প্রার্থনা! করিতে 
'কছিলে রাম কছিলেন, 'যে কেহ যৎকথিত এই ত্তোত্র দ্বার! আপ" 
নার শ্তি করিবে তাহার সর্বসিদ্ধিলাভ হইবে, তাহাকে নরকে 
যাইতে হইবে না।. এই সঙ্গমে যেকেহ ম্লান করিবে তাহার 
সমন্তপাপ নাশ হইবে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে অক্বাি 
যোরড়শোপচারে আপনার*পু্গা করিবে, তাহার অক্ষয় ্বর্গনাভ 
হইবে, অধিকস্ত এই ক্ষেত্র আমার নামে ( রামেশ্বর নামে ) 
বিশ্রুত হউক” ইহাই আমার প্রার্থন! ? মহাদেব “তথাস্ত” কহিয়া 
অন্তহিত হইলেন। তদাপ্রভৃতি কৌশিকী দঙ্গমের পৃর্ব্দিক 
কামেশবরক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে। অনন্তর, আগলে উত্তম 
লিঙ্গ লইয়! আফিলে, রামের আজ্ঞা লক্ণ কৌশিকী সঙ্ষমের 
উত্তয়তীয়ে পেই পিঙ্ প্রতিষ্ঠ! করিলেন, তদাপ্রভৃতি সেই ক্ষেত্র 
লক্ষগেখর ক্ষেত্র'নামে অভিহিত হইতেছে । 

৭। বশিষ্ঠা'সগম। বশিষ্ঠ মুনি গৌতর্ী হইতে কুলা! 
আনয়ন করিয়া তাহার তীরে তপন্তা করেন বর্পিয়্1, সেই 
আোতম্বতী জাহার নামে গ্রসিদ্ধ। হইয়াছে। সাগর ও বশিষ্ঠার 
মধ্যগত ভিকোপাঁ্ধীতি ভৃভাগ অন্তর্কেদি নামে বিশ্রুত। তথায় 
নৃষিংহুদেব বিরাঙ্গ করিতেছেন বলিয়া, তৎক্ষে বৈকুঠসদৃশ 
পুধাস্থুমি। বৃসিংহদেবাতিষ্ঠাবের ইতিহাস যখা১-ছিরপ্যাক্ষের 
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পু রক্তবিরোঁচন-দৈত্য বশিষ্ঠায় তীরে উগ্র তগন্তা করিয়া, 
মহাদেবকে সন্তষ্ট করেন। মহাদেব বরদ ও প্রতাক্ষীভূত 
হয়া অভিলধিত বর লইতে কছিলে, দৈত্যপ্রবর কৃতাঞ্জলি- 
পুটে তাহার স্ততি করিয়! প্রার্থনা! করিল, “হে প্রভো ! যুক্ধে 
বিপক্ষ আমাকে অন্নাত করিলে, আমার রক্ত ভূমিতে পতিত 
হুইবামান্র আমার তুল্যবূপ অপর দৈত্য আবিভূতি হুইয় শক্র- 
মাশ করিবে, এই আমার প্রার্থন। 1" শঙ্কর “তথান্ত” বলিয় 
অস্তহিত হুইল। বিশ্বামিত্র রক্ত-বিরোচনের বরপ্রাপ্তি-বিষয় 
অবগত হইন্না, বশিষ্ঠের লহিত পুর্ম বিরোধ শ্মরণপৃবর্ক দৈত- 
প্রবরকে কহিল, “অহে। মহাবাছে!! তুমি মহাদেবের বরে বদ্ধিত, 
হইয়াছ। আপাততঃ আমার রক উপকার কর, বশিষ্ঠের শক্তি 
আদি শতপুত্র ভক্ষণ কর!” রক্ষ-বিরোচন ভাছার প্রস্তাবে 
স্বীকৃত হইয়া, বশিষ্ঠেপ্ধ আশ্রমে আসিয়া, তাহার শক্তি আদি 
শর্ত" পুজ্রকে ভক্ষণ করিল। অরুত্ষতী পুভ্রনাশহেতু ফ্রন্দন 
করিলে, বশিষ্ঠ তৎনমন্ত জানিতে পারিয়, নৃসিংহদেবের স্মরপা- 
পন্প হইল। নৃলিংহদেব তাহার ধ্যানে সন্তষ্ট ও গ্রতাক্ষীতৃ্ত 
হইয়া কহিলেন, 'মুনে! তোমার খ্যানে সন্তষ্ট ও বরদ হইয়! আসি- 
স্াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর” বশিষ্ঠ প্ততি করিয়া! কহিল, 
গহে তক্তবৎসল ! রক্ত-ঘিরোচন মহাঁদেবেরঞ্ররে বদ্ধিত হইয়া, 
মার শত পুত্র সংহার করিবাছে। অতএব এই আশ্রমের 
উপদ্রব শাস্তি করিয়া) আশ্রমে অবস্থিতি ককম।” ভগবান্‌ 
তথাত্ত বলিয়া, দৈত্যকফে সংগ্রামে সংস্কার করিয়া, তক্ষের প্রার্থনা 
পূর্ণ করে । ভদবধি অন্তর্ধেদিতে স্ত্রীর সহিত অবস্থিত নতি 
ছেন, অতএব উহা উৎ্কৃই বিকুধাষ 1 

অন্তর্বেদি অতি পুগাতৃষি, বাসচন্ তথায় আাদিয়াছিলেন 
ভাহার পুর্বে ভার্জৰ পিড় আক্ঞার মাডৃহনন কদ্ধিয়া তৎ পাঁপ- 
শাস্তির জন্ত বহু তীর্থ ভ্রমপান্তর অন্তবেদিতে উপস্থিত হই! 


২০ গৌতমী। 


মাতৃবধজনিত মহাপাঁতক হুইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বৃসিংহদেবের 
তপগ্ত। করিয়াছিলেন । 

মাঘমাসে 'রবিবারে শুরু একাঁদশীতে বশিষ্ঠ সঙমে স্গান, 
করিয়। হৃসিংহদেবের পূজা করিলে, মাভৃতল্লগ গুরুতরগাদি মহ1- 
পাঁডক নষ্ট হয়। মাঘমাসে তথায় পিতৃ উদ্দেশে পিও দিলে 
গয়া শীর্ষে পিওু প্রদানের ফল হয়। 

১৭৬ পৃ। ভক্রাচলের উত্তর ২* মাইল দূরে পর্ণশালা নামে 
ক্ত্র গ্রাম ।"তথায় রাম, সীতার সহিত কুটারে বাস করিতেন ) 
তাহা হইতে পর্ণশাল নামের উৎপত্তি হইয়াছে । তথায় 
শীত! রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল ভদ্রাচলের ২৪ মাইল 
পূর্বদিকে শবরী নামে উপনদী গোদাবরীতে মিলিয়াছে। 
রামার়ণে শবরী উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যার, রাম শবরীর 
নিকট আতিথ্য শ্বীকার করিয়াছিলেন । শবরী-সঙ্গমের ৬ মাইল 
আগ্রের দিকে গোধাবরীন্ব পূর্ব তীরে একটা ক্ষুদ্র শৃঙ্গ শ্রীরাষ- 
গিরী নামে খ্যাত। অতএব গোরদ্দাবরী অঞ্চলে রামচরিত্ে 
সম্মিলিত রহিয়াছে। 

রাজমহেক্জীর বাস্রব্যদিকে গোদাবরীর পশ্চিম তীরে পষ্টস্‌ 
নামে গণগ্রামের সম্মুথে গোদাবরী-গর্ভে একটা ক্ষুত্র পাহাড়ের 
উপর'শ্বযং বক্ত অলাদি লিঙ্গ বিরাজিত। উহ তেলুগ প্রদে- 
শোঁক্ত পঞ্চ স্বয়ং বক্ত লিঙ্গের অন্তত | যথা,--১ম কাশী। 
২য় কেদার। ওয় শ্রীশৈল। ৪র্থ প্উসম্। ৫ম শ্রীকাপত্স্তী। 

পটনমের ছুই মাইল বাঁয়ব্যদিফে গোদাবরী গভের স্ববীপন্থ 
শৃঙ্গোপরি মহাননেশ্বরের মন্দির । মন্দিরের সন্গিকটে একটা 
বৃহৎ গুহা দু হয়, লোকপ্রবাদ খধির! অদ্যাপি তাহাজে বাস 
করিতেছেন। রাত্রিকালে খা হইতে নির্গমনপুবর্ক গোদা- 
বরী হ্বান করিয়া মহাননোশ্বরের পূজ। করিয়! থাকেন। জন 
রাত্বিকাঁলে কোন ব্যক্তি দ্বীপে রাত্রিধাপন কনে লা 
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১৮৭ পৃষ্ঠা । কোটিফলী | ১৮৯২ খৃঃ ২৪ অক্টো'বর রবিবীরে 
আমর! কাক্নাড়। হইতে জলপথে কোটিফলী সন্দর্শনে গিয়্া- 
ছিলাম। ইহা গৌতমী তীরের উত্তর দিকে অবস্থিত । গৌতমী- 
মাহায্মে দেখিতে পাওয়া যায় ইন্দ্র গৌতমী-ন্নানে অহল্যাগমন 
জন্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া! কোটিফলীতে কোটাশ্বরের 
প্রতিষ্ঠা করেন। চন্দ্র গুরুপত্বী-গমন-পাপ নাশের জন্ত কোটি- 
ফলীতে ছাষ়া-সোমেশ্বর স্থাপন, গৌতষী-গ্নান ও পুজাদি 
করেন। কশ্তপ খধি এই স্থানে জনার্দন স্বামীর প্রতিষ্ঠ। 
করেন। ইহার অপর নাম মাতৃগমনাপহারী 1! তদ্বিষয়ক ইতি- 
হাস বথা১--. 

কাশ্মীর নিবাসী কোনও ৰাঙ্গণ বৃদ্ধবর়সে দুর্শোধ। নাকী 
তরুণী ভাব্যাক় স্থৃভাবিত নামে একটা পুত্রোৎপাদন করিয়া 
কালগ্রানে পতিত হইলে, তকুণী ভারা ভ্রষ্টা হইয়1 পুক্র 
পরিগ্ত্যাগ পূর্বক বাঁরবিলাদিনী রূপে ভ্রমণ করিতে ক্িতে 
কোটিকলীতে আসিয়। বারবিলাসিনীর বৃত্তি অবলগ্বন করে। 
ৰান্ধণ পুত্র কোন আত্মীয়ের ঘরে পালিত হইয়া ষোড়শ বর্ষে" 
কোন কারণ ধশতঃ গৃছত্যাগ করিয়। দক্ষিণাভিমুখে আনিকা 
ক্রমে কো্টীকফলীতে আইসে এবং তথায় পূর্বোক্ত বারবিলাসি- 
নীর হাব-ভাবে যুদ্ধ হইয়! আপন সর্বস্ব প্রদান করিয়া তাহার 
নিকট প্রতিরাক্রে যাতায়াত করিতে থাকে ; কিন্ত প্র পুত্র 
প্রত্যহ তৎসংনর্গহেতু কুষ্টরোগাক্রান্ত হইত এবং প্রাতে গৌত- 
মীতে স্নান করিধামাত্র কোগ বিমুক্ত হইত। অনস্তর,। রোনশ 
নামে খধি, কোটিকলীতে আলির! গৌতষীর তীরে বাচ্গণ 
,কুমারকে ভুঠরোগাক্রান্ত ও হ্বানানন্তর সুপুরুষ-র্া দেখিয়া? 
তাহাকে তব্ষবস্থার কথ! জিজ্ঞাস করিয়] তাহীর নিকট হইতে 
সযস্ত অবগত হইলেন। পরে, তাছাকে কহিয়। দিলেন যে বে 
বারবিলাসিনীতে তুমি গমন কর তাহার নাম-ধামাদি পুর্ব 


তত 


২২ কোটিফলী। 


বৃত্তান্ত জানিয়া আইস। ৰান্ধণ-কুমারও পূর্ববৎ সন্ধার সময় 
তথায় যাইয়! বারবিলাপিনীর পুৰ্ব বৃত্তান্ত জিজ্ঞাস! করায়, 
বারবিলাসিনী আপন পৃৰর্ব বৃস্তাস্ত সকল কহিলে, ৰান্ষণকুমার 
তাহাকে আপন মাতা বলিয়া! জানিতে পারিয়া, ক্ষোভে ছুঃখে 
হঠাৎ পতিত হুইয়। ক্রন্দন করিতে থাকল; তথন বারবিলা- 
সিনী তাহার ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, সমস্ত জানিয়। 
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল । পরে, উভয়ে মনোছুঃথে যামিনী অতি- 
বাহিত কির, প্রাতে রোমশ মুনিবরের নিকট আসিয়া সমস্ত 
বিষয় কছিল। মুনিবর পৃষ্্বাপর ঘটন! সকল ধ্যানে অবগত 
হইয়া) উভয়কে বিধিপুব্্ষক গৌতমী-ক্নান করিয়! ছায়া-সোমে- 
শ্বয়ের পূজা* করিতে আদেশ দিয়া সহসা অস্তহিত হইলেন। 
তাহার] মুনির নাজ্ঞামত স্নান ও পুজাদি করিয়া, মহাপাতক 
হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। তখন হুইতে এই তীর্থ সাতৃ- 
গমনাপহারী নাঙ্গে বিশ্রুত হইয়াছে । * 

আমর কাত্তিকী শুক্রুপক্ষ তৃতীরায় সোমবার প্রাতে গৌ ত. 
'মীতে স্নান করি। তৎকালে ৩* জনের অধিক ৰান্ধণ উপস্থিত 
হইয়া, “সক্বল্প-দক্ষিণ। পাইবার উদ্দেশে স্বল্প মন্ত্র কথিরাছিল, 
তাহার! অদ্ধ আনার হিনাবে দক্ষিণ। পাইয়! সন্তষ্ট হুহয়াছিল। 
তদমস্তর, পঞ্চামৃত ও নারিকেল দ্বার! ছায়-নোমেশ্বরদেবের 
একাদশরুত্রী নামক অভিষেক ও গৌতমী তীর্থের অভিষেক 
করাইয়াছিলাক্ণ। রাত্রিতে রাজরাজেশ্বরী-দেবীর শ্রী্ক্তমতান্থ- 
যায়িক কুন্ধুম অর্চনা ও পুজা করাইয়াছিলাম। 

সোমেখবরের অন্দিরটী মধ্যবিধ'; স্তপ্ভের আয়তন দৃষ্টে 
পুরাতন বলেয়। ৰোধ হইল। ভীমথণ্ডে ইহার পুনঃ পুনঃ, 
উল্লেখ দেখা বার । কোটিলঙ্গের ও জনার্দান স্বাধীর মন্দির 
সুত্র মন্দিরের বহিঃপ্রচীরে একটা ছোট গোপুর, শ্বোপুরের 
সন্বুখে সোমকুগ নামে বৃহৎ পুফরিণী। পুকাঁরণীর পূর্ব তীরে 
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গ্রাম, গরশ্চিম তীরে তিনটা ৰান্ষণ-ঘর | নৃতন আগস্তকদিগের 
থাকিবার জন্য ছত্রবাটা আছে, গ্রামের পারব দিয়! গোদাবরী- 
বোস্কট পয়্োনাল1 গিয়াছে । উহার জল হইতে স্বুখস্থ ধান 
জঁমী সকল আবাদ হইতেছে । কোটিফলী গ্রামখানি বিশাখ- 
পশ্ডনের অন্তর্গত বিজয়নগরের নমস্থানভুক্ত মহল । উহার রাজস্ব 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ৬৯১২২ টাক! ছিল, দেবালয়ের ব্যয় 
কারণ ৩০০০২ হাজার টাকা নির্ধারিত আছে। 

১৮১ পৃষ্ঠ । দক্ষারাম,_কোটিফলী হইতে ১৮৯৭ থৃঃ ২৫ 
অক্টোবর ভারিখে দক্ষারাম সদার্শনে আসি । এ প্রদেশে 
উঠ দ্বিতীয় কাণী বলিম্বা প্রসিদ্ধ। ভীমখণ্ডে ইহার সবিস্তার 
বণন। আছে, উচার অপর উদ্দেশ্য দক্ষারামের মহ! বিস্তার 
করা । মষি বাদরায়ণ কাশী হইতে নিষ্কাসিত হইয়া! অন্পূর্ণার 
আদেশে দক্ষবাটিকাতে আগমনানস্তর ভীমেশ্বরকে তৃষ্ট করেন। 
পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ এই ধামের বহির্ভাগে যজ্জ করেঈগ। 
সেই বজ্ধে সতীদেবী বিন! আহ্বানে, আসিয়া পিতার কটুক্তিতে 
নেহ ত্যাগ করেন। গ্রামের দক্ষিণভাগে এক জলাশয় দৃষ্ট হয়" 
উ্ধ! দক্ষযন্ঞকুণ্ড নামে বিশ্রুত। উহার দক্ষিণ পশ্চিমভাগে যে 
মুত্তিকার টিপী মৃষ্ট হয়, তাহাই বজ্ঞালয় বলিয়! প্রদপিত হুইয়া 
থাকে । ইহ! মুক্তিপ্রদ-ক্ষেত্র বলিয়। কীন্তিত স্তুয় । যথা, -- * 

“তন্মাৎ দক্ষপুরং ভূমৌ মুক্কিক্ষেত্রমিতীরিতম্‌ । 
দ্ক্ষ্ত তবনারামে। দক্ষারামঃ সদাশিবঃ |" 
তত্র সাক্ষাৎকরেো নৃণাং ভোগমোক্ষফলং কিয়ৎ ॥% 
পাব্বর্তীদেবী কোন সময়ে দক্ষাপরে মহাদেবকে থাকিতে 
আছুরোধ করেন। মহাদেব মার্গশীর্ষ মাসে শুরুপঞ্চে চতুর্দলীয় 
গুভদিনে রোহণীনক্ষত্রে সিদ্ধযোগে বুষবাহদে তথায় আগমন 
করেন। তৎকালে ইন্জ্রাদি দকলে তথায় আলিয়! তাঁহার "পুজা 
কন্িয়াছিলেন ; তদনস্তর তিনি তথার জ্যোতীরূপে অবস্থিতি 
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করিতে থাঁকেন। অনস্তর, ব্রিপুরবাসী দৈত্যদিগের প্রভাবে 
দেবগণ উৎপীড়িত হইলে ৰঙ্ধা, বিষুঃ ও দেবতাদিগের প্রার্থনায় 
তিনি ত্রিপুরদৈত্যকে সংহার করেন। তৎকালে ত্রিপুরবাসী- 
দিগের দিব্যলিশশ পঞ্চমাংশে বিভক্ত কবিয়! পঞ্চমারামে স্থাপন 
করেন । বথা, গ্ন্ধপুরাণাস্তর্গত ভীমখণ্ডে ১৯ অধ্যায়ে। 

“ততন্ত্িপুরট দতেয়গণানাং কুলদৈবতম্‌। 

তৎ দিবালিঙ্গং পরমং লিঙ্গঞ্চ নিরুপদ্রবম্‌ ॥ 

গঞ্চাক্ষরি পঞ্চতত্বং পঞ্চৰদ্দময়ং 'প্রভূম্‌ | 

পঞ্চখণ্ডানি কৃত্বাথ পঞ্চমারামভূমিযু ॥ 

অমরেশারামসোমারামক্ষীরবনানি চ। 

কুমারারামবিখ্যাতাশ্চতুরারামপত্তনে ॥ 

প্রতিষ্ঠাপা স্বয়ং ভীমে! দক্ষিণান্ধিতটোখিতে । 

দক্ষারামপুরে রমো দক্ষিণাননকাননে ॥ 

গুদ্ধস্ফটিসঙ্কালং সর্বলোকমনোহরম্‌। 

সমস্ততুবনত্তত্যমনস্তফলদায়কম্‌। 

তীমেশ্বরং মহাপিক্সং প্রাপ ত্রিপুরসংঘরঃ | 

অতএব আমর। দেখিতে পাই কফ নদীর তীরে বিজয়বাড়। 

ভইতে ৩* মাইল দুরে অমরারামে অমরবৃন্দ কর্তৃক“ভীমেশ্বর 
প্রথম অচ্চিত হন! দক্ষারাম হইতে ৭ মাইল দুরে সোমারামে 
সোমদেব কর্তৃক পূজিত হইয়া সোমেশ্বর নামে অভিহিত হইতে- 
ছেন, গৌতমীত্র দক্ষিণ তীরে নর্সাপুর তালুকের পালকোনু 
গ্রামে ক্ষীরারামে ক্ষীরেশ্বর লিঙ্গ আছেন। (পাগকোল্ল,। পাল». 
ছগ্ধ। কোল্লাহু সাগর অর্থাৎ ক্ষীরসাগর ।) তথায় দেবের অভি- 
ষেক দুগ্ধ হর হইয়া থাকে। মন্দিরটা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে গোদা- 
বরীর ডিই্রীক্টের অন্তত যত দেব মন্দির আছে ক্গীরারামের 
মন্দির-গোপুর সব্ব বৃহৎ বলিম্ত। কণিত | সনকাদি সপ্ুধি কর্তৃক 
উক্ত লিঙ্গ প্রথম পূজিত হন) চামার্জকোটের কুমারারামে 
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কুমার্টিনী নদীতটে কুমারস্থামী কর্তৃক ভীমেস্বর প্রথম 
পূজিত হন। 

দ্ক্ষবাটিকায় শ্বয়ং ভীমনায়ক অবস্থিতি ফরিতেছেন বলিয়। 
অপর চতুরার্াম অপেক্ষা দক্ষারাম পুণ্যতর হইয়াছে ও ভীম- 
খণ্ডেও ইহাকে পুনঃ পুনঃ দ্বিতীয় কাশী কছা ভইয়াছে। দক্ষা- 
রামকে ওষ্কারপুরী বল! হইয়াছে। দক্ষবাটিকায় লিঙ্গ সংস্কাপিত 
হইলে বশিষ্ঠাি সপ্তধির! দেবের অভিষেক করিবার উদ্দেশে সপ্ত- 
গোদাবরী তীর্থ আনগ্রন করিতে যান) পথিমধ্যে ইদত্যদিগের 
সহিত তাহাদিগের বিরোধ উপস্থিত হয়। তুল্য নামে কোন 
দৈত্য তুল্যা তীরে তৎকালে তপন্তা করিতেছিল দৈত্যপ্রবর 
বিবাদ মিটাইয়। দিলে সঞ্চষির! সপ্ত গোদাবরীকে *»অস্তর্বাহিনী 
করিয়া দক্ষবাটিকাতে আনয়ন করেন; পুর্বোক্ত কারণে 
তাহাদিগের প্রত্যাবৃত্ত হইতে বিলম্ব হইলে শুভ্তক্ষণ অতিক্রান্ত 
হইড্েছে ভাবিয়। যুনিনিদ্দি সময়ে আদিতা «এদব প্রথম নাঙগা- 
চ্চন! করেন। মুনিগণ প্রত্যাগত হইয়! লিঙ্গকে অচ্চিত দেখিয়। 
বিস্মিত হুইঝ় অর্চককে অভিসম্পাত করিতে উদ্যত হহলে 
আদ্রিত্যদেব তাহাদিগকে লিঙ্গপুজার কারণ কহিয়! বলিলেন, 
যেহেতু জাপূনারা সপ্তগোদাবরীকে অস্বর্বাহিনীরূপে আনয়ন 
করিয়। দক্ষবাটিকার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন সেইহেতুলঙ্ষ 
পুজার পুণ্যাংশ আপনারাও প্রাপ্ত হইবেন। মন্দিরের পূর্ববভাগে 
যে বুহৎ হুদ তাহ! পূর্বোক্ত সপ্ডগোদাবরী।, উহা! গৌতমী 
আদি সপ্তগোদাবরীর তুল্যবূপ পুণ্যতীর্ঘ, অতএব দক্ষবাটিকাতে 
যাইয়া সকলে বিধিপুর্বক“সঙ্কর্প করিয়া নান করিলে, সপ্তগোদা- 
বরী ন্লানের ফলভাগী হইয়া .থাকে। উহার জচুলে ভীমেশ্বর 
মহালিঙ্গের অভিষেক হুইয়! থাকে। 

মনিরের গঠনাদি ও অবয়ব সর্বপ্রকার কুমারাপ্ামের 
ভীষেশ্বরদেবের মন্দিরের সদৃশ, মন্দিরের বহির্ভাগে দেওয়ালের 
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মগ্ডপৈর উপর স্তশ্তে ভূরি ভূরি পুরাতন তেলুগ্ড কার্নারি এ 
দেবনাগর অক্ষরে অনুশাসন ক্ষো্দিত রহিয়াছে । মন্দিরের 
প্রাঙ্গণে ৪টী গোপুর; পশ্চিম গোপুরের বহির্ভাগে যে মও্প 
আছে তাহার গঠন ঢৃষ্টে মন্দিরটী চালোকা ব্বাজাপিগের সময়ে 
নির্টিত বলিয়া অনুমিত হইল; এই মন্দির ও চামার্নকোটার 
কুমারারামের মন্দির একই সময়ে একই রাজার আদেশে একই 
আয়তনে নির্শিত হইয়। থাকিবে । 

প্রাঙ্গকের পশ্চিম উত্তর দিকে চতুর্ধিক সপ্তরতি স্তস্তবিশিষ্ট 
ও পশ্চিম দক্ষিণ কোণে অপর একটা পুরাতন মণ্ডপ রছিয়াছে। 
মূল-মন্দিরটা দ্বিতল ও কৃষ্ণবর্ণের গ্রেনাইট নামক প্রস্তরে 
নির্ঘিত। ফিঙ্গ দ্বিতল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, অতএব অভিষেক 
কার্ধ্য দ্বিতল হইতেই সম্পন্ন হই! থাকে নিম়তলে গর্ভগৃহে 
গ্রদক্ষিণ করিবার ব্যবস্থা আছে । মন্দিরের পার্ে ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের 
ধায়ে প্রদক্ষিণ মণ্ডপও দ্বিতল, তাহার নিষ্ীণ-কার্ষ্য লাল বর্ণের 
নেইস নামক প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, বহিঃপ্রাঙ্গণস্থ প্রাচীরও 
'পর্ব্বোক্ত লাল প্রস্তরে নির্মিত। ইহার ভিতর.দিকে পুরাতন 
প্রস্তর সকল স্তস্ত-কার্নিসাদিতে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহাতে এক 
প্রকার স্থির বল ধাইতে পারে, গোদাবরীর অন্তর্গত বৌদ্ধ- 
দিগের সঙ্গারাম নট করিগ্না তাহার প্রস্তর এই দেবালয়ের প্রাঙ্গণ 
প্রাচীরে ব্যবন্ৃত হইয়াছে। প্রাচীরের আম্মতন দীর্ঘপ্রস্থে ৫০৬ 
শত ফুট মন্দিরটার সংস্কারাঁভাব হইয়াছিল সম্প্রতি কাক্নাড়া 
নিবামী পি; বেম্কল্পা লক্ষ টাক] দিয়! মন্দিরটার জীর্ণ সংস্কার ও 
মলির প্রাণে দক্ষিণ প্রাচীরের দক্ষিণ ভাগে বৃহৎ ছত্রবাটী 
নির্মাণ করিযু! দিয়াছেন উহাতে সর্বপ্রকার আগন্তক স্থান পাইয়া 
থাকে, অধিকস্ত ঘাঙ্ষণ যাত্রীরা আহার পাইপ্রা থাকে ; অতএব 
এই ছত্রধাটা হওয়ায় যাত্রামাহ্রেরই বিশেষ স্বিধা হইয়াছে । 
দেবালয়ের পশ্চিম ভাগে পুরাতন সহর, লহ্রাভ)স্তরে মুসল- 
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মানদিগের অনেকগুলি মাবাদ বাটা মস্ত দু হইল। এক ঈময়ে 
এই পুণাক্ষেত্র বিধর্মীদিগের অধিকারে ছিল ততৎলময়ে ভিন্দু- 
দিগের উপর যথেষ্ট অত্যাচার হইত), আপাততঃ মুসলমান 
'অধিবাসীদিগের অবস্থা উন্নত নহে। এই সহরে অশীতি ঘর 
বৈদিক ৰাহ্গণ বাস করিতেছেন, তাহারা সকলেই মন্দিরের 
আয়ে দিনাতিপাত করিতেছেন। 

আমর! দক্ষবাটিকাতে প্রাতঃকালে আসিয়া! পি, বেন্কর্নার 
ছত্রবাটাতে আশ্রয় লই। প্রাঙ্গণ প্রাচীরাদি দর্শক করিয়! সপ্ত 
গোদাবরীতে স্নান ততৎপরে একাদশরুদ্রী অভিষেক, রান্রিতে 
মাণিক্যান্বার সহত্র নাম কু্কুম অর্চনা করি। এখানে বেদপাঠ, 
ও সংগীতের ব্যবস্থা দর্শন করিলাম, কিন্তু দেবনক্ুকশি দেখিলাম 
না। সম্ভবতঃ দেবাগন। এ মন্দিরে নাই। 

ভীমখণ্ডের দশম অধ্যায়ে পঞ্চতীর্ধেরও একাদশ অধ্যায়ে 
দ্বাদ্ূশ তীর্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ভ্রিপুর সংহারেরস্পূর্বে 
পঞ্চতীর্থ ও পরে দ্বাদশ তীর্থ প্রতিষ্ঠ। হইয়াছিল । ভগবান্‌ রাম- 
চন্দ্র লোক উপকারার্ধে তীর্ঘযাত্রায় আপিয়! দক্ষবাটিক! সনম 
- করিয়াছিলেন । পূর্বোক্ত সপ্তদশ তীর্থের নাম নিয়ে প্রদন্ত 
হইল। কিন্তু এক্ষণে ত্র সমস্ত তীর্থ পূর্বের স্তায় আগ্রহের সহিত 
যাত্রীদ্দিগকে সন্র্শন করান ভয় না। . 

১। দক্ষতীর্থ,--পুরাকালে যথায় দক্ষবঙ্জকুণ্ডে সতী দেহ 
ত্যাগ করিয়াছিলেন । ৮ 

২।সংসিদ্ধিতীর্থ,সতখার় নগেম্্রতনয়। তপ্ত! করিয়! আগ্- 
তোষকে্তুষ্ট করেন। ইহ অবস্থ পূর্বোক্ত তীর্থের অনতিদুরে 
অবস্থিত । তথায় ম্লান করিলে স্নাতার অভিলাষ »পিদ্ধ হয়। 

৩। সোমেশ্বরতীর্৭থ,--সোমদেবকর্তৃক গ্রতিষ্টিত। 

৪। হৈমতীর্৭থ)-হিমবান্‌ ইহার তীরে তপন্ত। করিযী সতী- 
দেবীকে কন্তান্ধপে পাইয়াছিলেন। 


২৮ সর্পবরমূ। 
&1 সপ্ত গোদাঁবরীতীর্থ,--সপ্তষি কর্তৃক ানীত, তাহ 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। 
৬। প্রন্ত্রেশতীর্ঘ,-_ইন্ত্রকর্তৃক প্রতিষিত। 
৭। সিদ্ষেশ্বরতীর্থ,_সিদ্ধগণকর্তৃক এইস্থানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। 
৮। যোগীশতীর্ঘ,_-এইস্থানে সনকাদ্ি খবিগণকর্তৃক যোগী- 
স্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। 
৯। যথেশতীর্থ,_-এইস্কানে যমরাক্সকর্তৃক কালেশ্বর লিঙ্গ 
প্রতিঠিত হুইয়াছে। 
১০। বীরভদ্রেশতীর্ঘ--বীরভদ্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 
১১। ৰৃন্ষেশতীর্থ/-ৰ্ধা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
১২। কপালেশভীর্ঘ, -কপালভৈরবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
১৩। কুক্ধুটেশতীর্থ। 
৯৪ । সোমনাথেশতীর্ঘ”-সোমনাথ খধিকর্তৃক প্রতিষঠিতূ। 
১৫। শ্রীমহেশতীর্থ,_'মহেশ্বর নামে খাষকত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। 
১৬। রামেশ্বরতীর্থ,_-ডগবান্‌ রানচন্ত্র কর্তৃক প্রতিষিত। 
৯৭। কালেশতীর্ঘ,--কালকর্তৃক প্রতিঠিত। | 
সর্পবরমূ। কাকনাড়! হইতে ৩ মাইল দূরে পুণ্যধার1 এলার 


পশ্চিত্ম তীরে এই দিব্য ক্ষেত্র অবস্থিত। সর্পবরম্‌ অর্থে সর্পপুরী ; 
উচ্নার উৎপত্তি বিষয়ের ইতিহাস যথা »-পূর্বকালে কত্র উচ্চৈঃ- 
শ্রবার বর্ণ বিষয়ে, বিনতাকে প্রবঞ্চনা করিক়া দ্রাসীত্বে আবদ্ধ 
করিলে, বিনত। ভাহ। জানিতে পারিস? কজ্রপুকরদ্দিগকে অভি- 
সম্পাত দিয়াছিলেন। অনন্ত নাগ মেই বিমাতৃশাপ শান্তির 
উদ্দেশে বিক্ুবু তপস্ত! করিয়াছিল। ইহার বিবরণ মহাভারত ও 
পুরাণাদিতে দৃষ্ট ছঘ। যথায় অনন্ত নাগ বিষুটুর. তপন্তা করিয়া! 
ততগ্রশাঙ্দ লাভ করিয়াছিল, তাছাই সর্ণবরম্‌ ও সপ্পপুরী । 
তত্রন্থ ভাবনারায়ণ-শ্বামীর উৎপৃতির বিষয়ের ইতিহাস 
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যথা,--ৰন্ষাগুপুরাণে। নারদ বিষুমায়ায় আবদ্ধ হইয়া *্্ীত্ব 
লাভ করত পীঠিকাপুরে নিকুঞ্ঠ রাজার সহিত পরিণয়সথাত্রে 
আবদ্ধ হন। পরে, তৎসহবাসে শত পুভ্তর লাভ করিয়া পরম 
সুখে কালাতিপাত করিতে থাকিলে সহসা! দৈবযোগে কোনও 
প্রবল শক্র পীঠিকাপুর আক্রমণ করে; এই ঘটনায় রাজা 
ও শত পুত্র বিনষ্ট হইলে রমণীরূপী নারদ শোকে অভিভূত 
হন। অনন্তর, ্বাঙ্গণবেশধারী বিষ্ণুর আদেশে মুক্তিকা-সরসে 
অবগাহন করিয়া পুনঃ হ্বরূপত্ব লাভ করেন ।* ন্থারদ শ্বরূপত্ব 
পাইয়া, পুর্ধ সমস্ত স্মরণ করিয়া, ভাব অর্থাৎ বিকার গ্রস্ত 
তইয়াছিলেন ৷ তৎকালে ভক্তবৎসল নারায়ণ যে মৃষ্তিতে নারদ, 
সমীপে আগত হইয়! জানোপদেশ প্রদানে নারছ্ছের ভাব অর্থাৎ 
মনোবিকার বিদুরিত করেন, তাঙ্ভাই ভাবনায়ণস্বামী। নারদ 
সেই মৃক্তি স্থাপন করিয়া, তাহার পুজা করেন। 

নর্পবরম্‌ গ্রামের বহির্ভাগে নারদকুগু বলিম্মা একটা সরে'ন্বর ও 
দেবালয়ের উত্তরদিকে মুক্তিকাসরস্‌ নামে অপর সরোবর ৪ 
দেবালগ়ের অত্যন্তরে নারদ প্রতিষ্িত ভাবনারায়ণস্বামী রহি- 
' ঘাছেন। খধিবর পূর্বোক্ত নারদকুণ্ডে নিমজ্জন করিয়া শ্ীত্ব 
পাইয়াছিলেন। 'এজছ্ উহাতে হিন্দুমাত্রেই অবগাহন করে না) 
পরে বিঝুরব্ধপ ৰাক্ধণের আদেশে মুক্তিকালরুসে নিমজ্জন করিয়া, 
রূপত্ব পাইয়ান্িলেন বলিয়া এক্ষণে উহ! পুণ্যতীর্ঘ হইযাছে। 
এই ক্ষেত্র অষ্টোত্তরশত ন্বয়ংব্যস্ত দিব্য পুণা নিষুক্ষেত্রের অন্তু- 
গঁত। আমরা ১৮৯২ খৃঃ অক্টোবরে ২৭শে তারিখে গুরুবারে 
উহ সন্দর্শন করিতে যাই । 

মন্দিরটা নাতি বৃহৎ হইলেও পুরাতন, মণ্ডপ্ুস্তন্তে অনেক- 
খুলি অনুশাসন অঙ্কিত রচিরাছ্ে। 'আআমরী ৪টা অন্ুশাসনের 


* দেবীভাগবতে ৬ স্বদ্ে ২৮ অধ্যাক্ধ হইতে এই বিষয়ের বর্ণন। দৃঃ হয়। 
তথায় এই ঘটনাস্থল কান্থকুজও নৃপতির নাম তালধ্বজ বলিয়া দৃষু হয়। 


৩০ সর্পবরমূ। 


ভারিখ পড়িতে সমর্থ হঈয়াপছলাম। ধ্বজন্ততের অনুশালন অঙ্ক 
অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । প্রথম অনুশাসনটা ১৩১০ শালিবাহন 
অন্ধ ভীমরেডভী কর্তৃক প্রদত্ত । দ্বিতীয়টী ১৩১৭ শালিবাহনাবে 
ঈশ্বর সংবৎসরে চৈত্রপূর্ণিমায় শুরুবারে গোলি-সোম-রেজ্ভী* 
কর্তৃক ভাবনারায়ণস্বামীর বুন্দাবনোদ্যান-ভূমি-প্রদানের মন্- 
শাসন। তৃতীরটা ১৩২৩ শালিবাহন গতাবে বুষ সংবৎসরে 
বৈশাখ বহুল] দশমী গুরুধারে ভাবনারায়ণস্বামীর বুন্দাবনো- 
দ্যান কারণৎত্চ্যরে কারারেড্ডী কর্তৃক প্রদত্ত । তিনটী অন্থু- 
শাসনই সাত শত বৎসরের অধিক হইবে অতএব মূলমন্দির ৭০০ 
সাত শত বৎনরের অধিক, তাহাঁর সন্দেহ নাই। “ভীমখণ্ডে, 
তৃতীয় অধ্যায়ে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । 
বাদরায়ণ কাশী হইতে বিতাড়িত হইয়া, দাক্ষিণাতো আসি- 

বার সময় সর্পবরমে আসিয়াছিলেন ॥ যথা--- 

“অথ সর্পকরং ক্ষেত্রং মুযুক্ষুণাং মলক্ষুতম্‌। 

ত্রিলিঙ্গং ক্ষৌণিটবকুণ্ঠ সমাধিনিধিরৈক্ষত ॥ 

তত্র নারদকুগ্ান্ুনিমজ্জৎপাপভারিণি। 

ভাবনারায়ণং দেবং দদর্শ শুভদর্শনম্‌ ॥ 

সেবামহোত্সবালোকপ্রমোদেন হরেন্তদ | 

কাশিকানিরহক্লেশৈর্ারিভোইভূন্‌ মথামুনিঃ ॥ 

তশ্মিন্‌ সর্পবরক্ষেত্রে মোক্ষস্থানে শুভাশ্রয়ে। 

অষ্টোতৃরশ হখ্যাতবিষুঃক্ষেত্রে হৃবিশ্রুতে ॥ 

শনিবারোতৎ্সবং চক্রে শিষ্যব্রাতসমন্থিতঃ | 

হৃদৈর্ডক্ষ্যবিশেষৈশ্চ শ্বাছুন। পীয়সেন চ ॥ 

কলঙ্বায্নেন গুভ্রেণ খগুখকরয়া তথা । 

রম্তাফটৈঃ স্ুপক্ষৈশ্চ তথাপ্তৈরপি বস্তভিঃ ॥” 

ইহ! “পীঠিকাপুর রাজ্যের অন্তর্গত; অতএব, বঙ্গাওপুরাণোক্ত 

বিবরণটীর দৃছিত মিলিতেছে। এক্ষণে বাজার ইংরাছ শাসনে 
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জমিদাররূপে পরিণত হইয়াছেন ও তীাভাদিগের মন্তগুরু ভাঁব- 
নারায়ণ স্বামীর মন্দির প্রাক্ষণের দক্ষিণদিকে দ্বিতল বাটীতে বাস 
করিতেছেন । মন্দিরের পূর্বদিকে অগ্রহায়ণী শ্রীবৈষ্ণব ৰান্দণ- 
'দিগের বাস, উত্তরদিকে মুক্তিকা-সরস্‌ ও পশ্চিমদ্িকে অনন্ত- 
কুণ্ড। মন্দির প্রবেশদ্বার পূর্রদিক হইতে হইলেও ৰৃহৎগোপুরটা 
মুক্তিকা-সরসের সম্মুখে, প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে অবস্থিত 1 মুল- 
মন্দিরে ভাবনারায়ণস্বামীর প্রতি মৃত্তি রহিয়াছে ,উহ। সপ্ত গ্রকোন্ঠে 
বিভক্ত । নারদ প্রতিষ্ঠিত মূল বিগ্রহ ভাবনারায়ষ্জ স্বামী নামে 
অভিহিত হইয়া প্রাঙ্গণের পশ্চিমদদিকের জমী হইতে ৬ ফুট নিক্বে 
একটা ক্ষুত্রকক্ষে বিরাদ্দিত আছেন। প্রধান পূজা তাহারই হইয়া 
থাকে বামানুজ স্বামী, মহাবাল, মহামুনি ওশ্বাদশ অন্বার 
আদি মৃণ্তি নিত্য পৃঙ্জ! পাইয়া থাকেন। পুজ1 ও নিত্যভোগের 
বন্দোবস্ত উত্তম । তুলসী অচ্চনার সময় বেদপাঠ হইয়! থাকে, 
প্রপাদ ও ভোগানন যথেষ্ট বিতরিত হয়। স্রধর্ত বৈষ্ণব ও সংশৃদ্র 
সকল মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগান্ন ভোজন করিয়া থাকেন। অনেক- 
গুলি শ্রীবৈষ্ণব এই নার উপলক্ষে প্রতিপালিত হইতেছে। 
' পূজার স্থবন্দোবন্ত দেখিয়া আমর! প্রীত হইয়াছিলাম। 

আব একটা বিষয় বলিয়। এই প্রবন্ধ শেষ করিব। মন্দিরটা 
অতি পুরাতন, ১৭৮৯ শালিবাহনাব্দে প্রভঙ্ঘ সংবত্সরে বৈশাখ 
শুরুপঞ্চমী শুক্রবারের প্রদত্ত অনুশাসন পাঠে দেখিলাম, পীঠা- 
পুরের বিয়-গঙ্গাধর রাওকর্তৃক মন্দির, তও্প্রাঙ্গণ, প্রাচীর, 
গোপুর, মুক্কিসরস্‌ আদি সংস্কৃত ও মহাবাল মহামুনির নূতন 
বিমান 'নির্িত হইপ়লাছে। গোপুরে জমুদ্র মন্থন, রামা:ভ- 
যেক, অঙ্জুনের লক্ষাভেদ, ছুঃসাশন কর্তৃক স্্রোৌপদীর বস্ত- 
হবণাদির দৃশ্য গ্রদশিত হইয়াছে; কিন্তু অন্গুতাপের বিনয় এই 
ধে, অন্তান্ত কদর্ধ্য শতাধিক মৃত্তি থাকিয়া শ্রীবৈষ্বদিগের 
কুরুচির পরিচয় দ্িতোছ। 





ঞ্রোড়পত্র । 


পর ০স্ত 


বঙ্গাণ্ড পুরাণাস্তর্গত ভীমখণ্ডের ২৯ অধ্যায়ে মোগপ্রকরণে 

ভগবান্‌ মহাদেব পার্ধভীকে উপদেশ দিবার ছলে দক্ষারামস্থিত 
ভীমনাথের পুজাদি বিষয়ে যে সমস্ত বিধি বলির! ছিলেন তাহ] 
নিষ্বে গ্রত্ত হইল। 

“নপ্ত গোদাবরীঃ স্নাত্ব। ভীমনাথমহাপ্রভো | 

সৌধাগ্রভাগসৌ বর্ণকুস্তং দৃষ্টা সমুজ্জলম্‌ ॥ 

জিহ্বাং ষণ্ডক্ষরীমন্ত্ং নয়ন্‌ সর্বার্থনিষ্পৃতঃ | 

যে! বর্ততেহনহঙ্কারঃ শিবযোগিশিখামণিঃ৭ 

তশ্ত ঘোরতরাপার-সংসারমকরাকরে । 

কথং শাতোদরি ! স্তাতাঁদুন্মজ্জননিমজ্জনে ॥ 

অহঞ্চ ত্বঞ্চ পুক্ত্রাশ্চ প্রমথানাঞ্চ কোটয়ঃ। 

নারায়ণশ্চ বক্ষ! চ দিনাধীশে। নিশাপতিঃ ॥ 

ইন্জাদয়ে! লোৌকপাল! দেববিদ্যাধরাদয়ঃ। 

সর্বে চ সর্বলোকৈকনংসেব্যং সান্্রবৈভবম্‌ ॥ 

জ্রীদক্ষবাটীনগরীনায়কং ভদ্রদায়কম্‌। 

ভজামে। ভীমনাথেশং শ্রেয়সে ভূয়সেঞ্সদ। ॥ 

নপ্তসিদ্ধৃতটাবাসং সপ্তসপ্ডিপ্রতিষ্ঠিতম্‌। 

গোপ্তারং সর্ধলোকানাং দীপ্তপাবকবিগ্রহম্‌ ॥ 

ভজনীয়ং ভবহরং ভক্তাভীষ্টফলপ্রদ্ম্‌। 

ভীমনাথেশ্বরং ভক্তযা ভজ ভদ্েভগাশিনি ! ॥ 

ভীমনাথং মহাস্থানং সর্ধকামার্থসাঁধনম্‌ | * 

সংবৎরব্রতেন শ্তাৎ সদে মুক্তি প্রদঁ়িকম্‌॥ 

মেষস্থিতে রবৌ চিত্রানক্ষত্রে তপলোদয়ে। 

সগ্তুগোদাবরীঃ শ্াত। বথাভক্তিধনং নর: | 


ক্রোড়পত্র । 


'দন্ধা ধলিলীদেলেছেো ভক্তা মাং ভীমনানকম। 
সঞ্রদর্গিণমানম্য নক্ং কুব্বাঁত ০োজনম্‌ ॥ 
বুষবাশিষ্টিতে সুর্য বিশাখায়াং তখৈব চ। 
নিথুনন্তে দিনকবে মূলাখ্যে ভে তখৈব চ॥ 
ককটকস্থিতে ভানো নক্ষত্রে ৬গদৈবছে। 
পিং১পাশন্থিতে হুধ্যে নক্ষতে বৈষ্নে তথ ॥ 
কগ্যান্থিতে পঞ্ঘহিছে পুক্ৰভদ্রাহ্বয়ে চ ভে। 
তুগান্ডিতে সহ শ্রা“শৌ নক্ষত্রে দদৈবতে ॥ 
বৃশ্চিকস্তে চগ্ডকরে ক্তিকামাং 5গৈব চ। 
ধ্বাশিস্থিতে যো নক্ষত্রে কদ্রদৈবতে ॥ 
মকবন্ছে গ্রহপত্ো পুষ্যাখক্ষে তখৈব চ। 
কুন্থবাশিন্তিতে রধ্ধে নক্ষত্রে চ মঘাহবযে ॥ 
মীনস্থিতে লোকবন্ধো ফল্তনীনামকে চ তে। 

যঃ পূর্বোজপ্রকানেণ সপ্তপিনুশি মজ্জনম্‌ ॥ 
ষথাপক্তি ধনং দানং ভীমনায়কদশনম্‌। 
নক্তঞ্চ ভোঙ্গনং ভক্ত কবোতি নিধমান্বিতঃ ॥ 
সংবত্সরব্রতমিদং কুষ্যান্মভক্তিততৎ্পরঃ। 
শ্বর্গীর্থ লভতে স্বগং ধনার্থ লভতে ধনম্‌ ॥ 
মোক্ষাবী লাগতে মোক্ষং কৃ্েদং ব্রতমৃত্বমম্‌ 
ক্ষেত্রেহন্মিন মত্প্রিয়ে ধান্নি যত্র কুত্রাপি মানবঃ ॥ 
মত্বা প্রাপ্রোতি কল্যাণি! কৈবলাফলসম্পদম্। 
সপ্তগোদাববাতটে দক্ষাবামপুবো মে ॥ 
অণুমাত্রন্বর্ণদানং মেকুদানং মুগেক্ষণে 11 

সর্ধং ম্বাভাবিকং কর্ম মৎসেবানিয়মত্রতম্‌ ॥ 
বচনানি চ পর্বাণি পঞ্চাকষরজপন্তথ। ॥ 

ভোগমোক্ষনিবাসেহত্র দক্ষাবাটীমহাপুরে। 
খানবানা" (নবসতাং সর্বদা সর্ধহ্গলে ॥ 


জ্েড়পত্র । /। 


শীদক্ষারামমাহামামবাঁড্মনসণোচবস্‌ ॥ 
ভীমনায়কদেবস্ত দিব্যশ্ীপাদসেবয়]। 
মোক্ষসাম্রাজাপদবীমহৈশ্র্ধ্যং মনোরমে ॥ 
মভোগ্রপাপকন্দ্াপি মন্ত্যঃ সমধিগচ্ছন্তি। 
স্মস্তপাস্্সিদ্ধান্তমতান্তরস্সম্মতম্‌ ॥ 

ইদং ক্ষেত্রং মহাদেবি ! সদ্য মুক্তিপ্রাদীয়কম্‌। 
সদ্যে! স্ুজ্ঞানসদ্নং সন্যঃ সর্ধার্থসিদ্ধিদম্‌ ॥ 
প্রীদক্ষারামনগরং উত্তষং তীর্থমীশ্বরি 1 । 

বয় সম্প্রাথিতঃ সম্যক্‌ কৃপা প্রোক্তবানহম্‌ ॥ 
ইদমদ্ধং ত্বমেতন্মিন্‌ সাবধানমন। ভব 1 

ইত্যুন্ত1 হুদযেশেন সর্বজ্ঞেনেন্দুমৌলিনা ॥ 
প্রণম্য তং হৈমবতী হর্ষোৎ্কর্ষমবিন্দবত 1 

ইং রহস্তং পরমং শ্রুতং গুকুমুখাতৎ ময়া ॥ 
কথিতং বঙ্গবাদিভ্যঃ ভবস্যযঃ সংযমীশ্বরাঃ। 
শ্ীপ্ক্ষনগরস্থানং সদ্যে। মুক্তি গ্রাদায়কম্‌ ॥ 
মহেশ্বরেণ কথিতং বেদার্থোহয়ং মলীষিণা ॥ 
ষদ্যন্তি সদ্যে। মুক্তাচ্ছ। গচ্ছেন্দক্ষপুরং নন্্ঃ। 
স্তাৎ কাঁল্যাপন। চান্ততীথে পুম্পঝনে যথা ॥* 


আশি ০ তত নন পাজি পপির ৯ লাস তি পিপি তত 


